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প্রাইভেট পড়ানোর 
ব্যবসা বন্ধ হবে কি? 


টাকা যার লেখাপড়া তার'-এ নীতিতে চলে 
আসছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা । এর প্রধান 
কারণ হিসেবে চিহিতি করা যায় ব্যবসায়ীক 
মনোবৃত্তির শিক্ষকমণ্ডলীকে | কেননা, শিক্ষাদানের 
নামে তারা যে একচেটিয়ামূলক প্রাইভেট ব্যবসা 
শুরু করেছেন তাতে ধনী পিতার সন্তানেরা তা 
ক্রয় করে লাভবান হচ্ছে । অপরদিকে বঞ্চিত 
হচ্ছে গরিব পিতার অসহায় সন্তানেরা ৷ শ্রেণী 
এবং পরীক্ষার খাতায়ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রাইভেট 
পড়া আর প্রাইভেট না পড়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে 
বৈষম্য । এভাবে কতোদিন বঞ্চিত হবে দরিদ্ব 
প্রধান দেশের শিক্ষার্থীরা? ডিজিটাল বাংলাদেশ 
গড়ার যে প্রত্যয় তা কি এভাবে বাস্তবায়িত হতে 
পারে? শিক্ষকদের প্রাইভেট” ব্যবসা বন্ধ হবে কি 
না এ বিষয়ে দেশের সরকারসহ সর্বস্তরের 
জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
মুহাম্মদ এনামুল হক 
পীরগাছা, রংপুর 


নকল ইনসুলিন বিক্রি বন্ধ করুন 


দেশে দুরারোগ্য ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা 
অনেক | এই রোগের জন্য ইনসুলিন ইঞ্জেকশন 
অপরিহার্য । এই রোগ নিরাময়যোগ্য নয় । তবে 
নিজেকে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী আয়ত্তে রাখতে 
হয়। বিগত দিনে ভেজাল বিরোধী অভিযানে 
নকল ইনসুলিন ইঞ্জেকশন কারখানার হদিস পায় 
ভ্রাম্যমাণ আদালত | উদ্ধার করে বিপুল পরিমাণ 
নকল ইনসুলিন ইঞ্জেকশন | ইদানিং বাজারেও 
লাগেজ পার্টি ক্রয়কৃত ইনসুলিন ইঞ্জেকশনের 
বেশির ভাগই ভেজালযুক্ত । দীর্ঘদিন ধরে একটি 
চক্র বিভিন্ন দেশ থেকে চোরাইপথে মেয়াদোত্তীর্ণ 
ইনসুলিন ইঞ্জেকশন মিটফোর্ড মার্কেটে বিক্রি 
করছে । ভেজাল ওষুধ সেবনে মৃত্যু অনিবার্য । 
দুঃখ হয়, ঘটনা ঘটার আগে কর্তাব্যক্তিদের টনক 
নড়ে না। ঘটনা ঘটলে টনক নড়ে । অবিলম্বে 
জীবন রক্ষাকারী ইনসুলিন বাজারজাতকারী ও 
বিক্রয়কারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক । 
এ কিউ এম মাহফুজউল্লা বোচ্ছু) 
২৪৪ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা 


শিক্ষকের মর্যাদা 
“আজ হতে চির উন্নত হল শিক্ষাগ্তরুর শির । 
সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর ।" 
কবি কাদের নেওয়াজের “ওস্তাদের কদর" কবিতার 
দুটি লাইন উদ্ধৃতি করে লেখাটি শুরু করছি। 
শাহাজাদা ওস্তাদের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছেন, এ 


জানুয়ারি*১১ 


দৃশ্য অবলোকন করে শিক্ষককে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 


অপরাধীদের বেশ সমালোচনা করা হচ্ছে । কিন্তু 


অভিমানের সুরে বাদশা বললেন, আমার পুত্রকে 


অপরাধের উৎস কোথায় এবং তা বন্ধ করার 


আপনি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেননি । বাদশাহর 


পদ্ধতি নিয়ে খুব কমই আলোচনা হচ্ছে । যাবতীয় 


আক্ষেপ? কেন যে আপনার পদযুগল ধুয়ে দিল 
না! বর্তমান সমাজে আমরা শিক্ষকদের সম্মানিত 
দূরের কথা, তাদের লাঞ্কিত করছি। তারা 
দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে, আহত হচ্ছে এমন 
কি সন্ত্রাসীর হাতে তারা নির্মমভাবে খুন হচ্ছেন । 
যারা জাতি গড়ার কারিগর, তারা এমনিভাবে 
লাঞ্কিত ও অপমানিত হচ্ছেন ভাবতেও অবাক 
লাগে! যে জাতি শিক্ষকের মর্যাদা দিতে জানে না, 
তাদের পরাজয় অবশ্যস্তাবী ৷ সে দেশে খুন,ধর্ষণ 
নারী নির্যাতনের প্রসার ঘটতেই থাকবে । ছাত্ররা 
এখন আগের মতো শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করে না। 
ছাত্ররা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, 
তাদের কক্ষে তালা মেরে আবদ্ধ করে রাখে, 
ছাত্রদের নেতৃত্ব শিক্ষকদের মেনে নিতে হবে। 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় সমস্যা 
সমাধানে সবাইকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে 


তোলার আহ্বান জানাই | 
আবদুল হামিদ 


বানান বিভ্রাট 


পরীক্ষার খাতায় তো বটেই, শ্রুতলিপি লেখায় 
বানান ভুল হলে শিক্ষকরা বানান ভুলের খেসারত 
হিসেবে নম্বর কেটে দিতেন । নম্বর বৃদ্ধির আশায় 
ছাত্রছাত্রীরাও বানান শুদ্ধভাবে লেখার আপ্রাণ 
চেষ্টায় থাকতো | কয়েক দশক আগে এমনি ছিল 
অবস্থা । আর আজ? ভুল বানান দেখতে দেখতে 
চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে কোন্টা শুদ্ধ 
সেটাই যেন ভুলে গেছি। স্কুল কলেজ 
প্রতিষ্ঠানই বানান সম্বন্ধে সচেতন নয় | এই অবস্থা 
চলতে থাকলে বাংলাভাষা জগাখিচুরি বানানে 
বিশ্রী এক অবস্থায় পড়বে তা নির্ধিধায় বলা যায় । 
ঈদের পরে পারিবারিক প্রয়োজনে ঢাকা-আরিচা 
হলো । বিআরটিসির টিকেট কেটেছি। টিকেটে 
গুলিস্তান বানান দেখে চোখ ছানাবড়া । অনেক 
ভুল বানান দেখেছি এমন বানান কখনও চোখে 
পড়েনি । গুলিস্তান লেখা আছে। এভাবে- 
'গুলিস্টান' । বিআরটিসি সরকারি প্রতিষ্ঠান 
তাদেরই যদি এই অবস্থা অন্যদের কী বলবো? 
অনুশোচনায় হৃদয়ের মাঝখান থেকে দীর্ঘশ্বাস 
বেরিয়ে আসেথ এরই জন্য কি আমাদের পূর্ব 
সুরিরা বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে ছিলেন? কোন 
বিশুদ্ধ বাংলাভাষা নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস প্রাপ্তির গৌরবকে ধরে রাখবো? 
ংলাভাষা নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবস প্রাপ্তির গৌরবকে ধরে রাখবো? 
গুলশান আরা 
নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা 


ইভটিজিংজনিত অপরাধ 
ইভটিজিংজনিত অপরাধীদের বিভিন্নভাবে শাস্তি 
প্রদান করা হচ্ছে । তবে শুধু শাস্তি দিয়ে এ 
ক্রামক অপরাধ কখনও নির্মল হবে না। 
অপরাধ নির্মল করতে হলে অপরাধের মূল উত্স 
বন্ধ করতে হবে । দুঃখের বিষয়, অপরাধ এবং 


অপরাধের রাস্তা খুলে রেখে অপরাধীদের কঠোর 
শাস্তির বিধান জারি করে অপরাধ নির্মূল হবে বলে 
মনে হয় না । তবে অপরাধপ্রবণতা কিছুটা কমতে 
থাকে । ইভটিজিং মূলত বড় অপরাধের বাই 
প্রডাক্ট বা শাখা-প্রশাখা । শাখা-প্রশাখা কাটা হলে 
কিছু সময় বাদেই নতুন করে তা গজিয়ে উঠবে । 
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর মনোভাব এবং 
নিরপেক্ষতা বজায় থাকলে ক্রমান্বয়ে অপরাধ প্রায় 
শৃন্যের কোঠায় চলে আসতে পারে । স্থানীয় ব্যক্তি 
এবং অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে চারিত্রিক দুর্বলতা 
থাকলে তরুণ-তরুণীদের চরিত্রেও তা অবশ্যই 
প্রতিফলিত হবে । সেক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে 


সবারই । 
মোসলেহ উদ্দিন শ্যামলী 
চট্টগ্রাম 


ইংরেজি বিষয়ে পারঙ্গমতা 

ইংরেজি বিষয়টা কি? ইংরেজি বিষয় না ইংরেজি 
ভাষা, পাঠক আপনারাই বলুন । আমরা এখন 
ইংরেজি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে শ্রেণী পরিবর্তন 
করে পড়ালেখা শেষ করে চাকরি জীবনে চলে 
যাচ্ছি। এ সময়ের মধ্যে আমরা কে কতটুকু 
ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারব? অথচ এ 
বিষয়কে আয়ত্ত করতে গিয়ে কত ছাত্র অকালে 
কারও জানা নেই । পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের 
বেশির ভাগই বারবার ইংরেজি বিষয়ে ফেল 
করে। ১ম শ্রেণী থেকে এইচএসসি (ইংরেজি 
বাধ্যতামূলক) এ পর্যন্ত আমরা কি শিখলাম? 
পাঠক একটু ভেবে দেখুন তো? ১২ বছর 
ইংরেজিকে সব বিষয় থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে 
ইংরেজি বিষয় মুখস্থ-ঠোটস্থ করলাম | ফল কি 
হলঃ আমরা কত জন পারব ৫-১০ মিনিট 
ইংরেজিতে কথা বলতে । নিশ্চয়ই সেটা বড়জোর 
শতকরা ৫-১০ জন হবে । কিন্তু কেন? অন্য বিষয় 
যদি ১ ঘন্টা পড়ি, তবে ইংরেজি বিষয়ও পড়ছি ১ 
ঘণ্টা । তাও আবার ১২ বছর । যেহেতু এতগুলো 
ঠিকমতো ইংরেজিই কথা বলতে পারিনা, সে 
ক্ষেত্রে বলা যায় আমাদের ইংরেজি শেখার পদ্ধতি 
ভুল। এজন্য ইংরেজি শেখার পদ্ধতিকেই দায়ী 
করা যায় । ইংরেজি ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি এতই 
জোর দেয়া হয়েছে যে, আমরা যে ইংরেজি 
পড়ছি, সেটাই শেখা হল না । তাহলে এ ব্যাকরণ 
শিক্ষার কি অর্থ হয় । ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য 
যেটুকু ব্যাকরণ প্রয়োজন সেটুকু দিয়ে ইংরেজি 
শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করা যেতে পারে । 
বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য 
প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে ইংরেজি শব্দার্থ ও চর্চা 
(কথোপকথন) | যত বেশি চর্চা হবে, তত বেশি 
ইংরেজি ভাষার কথা বলার সামর্থ্য অর্জন করতে 
পারবে । সেজন্য স্কুল-কলেজে পরিবেশ তৈরি 
করতে হবে । আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা 
বোর্ড ও স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে চিন্ত 
ভাবনা করবেন গভীরভাবে । 


জানুয়ারি*১১ 


ট্ 

“্ষুদ্র খণ' দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থঃ তৃণমূল পর্যায়ে সুদের বিস্তৃতি 
সম্প্রতি ডেনমার্কের সাংবাদিক টম হাইনেমান (1:07 17010017011) কর্তৃক নরওয়ের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে 
প্রচারিত ক্ষুদ্র খণের ফাদ" (08081) 1 11010 [9990 নামক প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট 
হয়েছে যে, ক্ষুদ্র খণ" দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থ । তিনি উট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও সাভারের বিভিন্ন গ্রাম 
সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন গরীব নারী-পুরুষ গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাকসহ একাধিক এন.জি.ও থেকে খণ নিয়ে 
কোন বিনিয়োগ করতে পারেনি | সব সংস্থা নানা প্রলোভন ও মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে দরিদ্র জনগণকে খণ 
নিতে উদ্ুদ্ধ করে থাকে | খণের টাকা কোথায় ব্যয় হয় সে খবর কেউ রাখে না । অনেকে খণের টাকায় 
যৌতুক, সন্তানের পড়ালেখা, ধার-দেনা শোধ ও গৃহস্থালী আসবাবপত্র কেনায় খরছ করে ফেলে । 
পরবতীতে সুদে আসলে খণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায় । খণগ্রহীতার জীবন 
যাত্রার মানে উন্নয়ন ঘটেনি । স্বামীর অগোচরে খণ নেয়ায় তালাক ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে । যারা 
হাস-মুরগি পালন করতো তারা বড় খামার করতে পেরেছে এমন নজিরও নেই । বরং খণ গ্রহীতার 
উপকারের চাইতে চুড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে । ক্ষুদ্রধণের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা জমজমাট 
ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সুদের বিস্তৃতি ঘটছে তৃণমূল পর্যায়ে ৷ একা গ্রামীণ ব্যাংক ২৫৬৪টি শাখার 
মাধ্যমে দেশের ৮১ হাজার ৩১৭টি গ্রামে ৮৩ লাখ সদস্যকে খণের জালে আটকে ফেলেছে । এ খাতে 
গ্রামীণ ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ হাজার ৮শ' কোটি টাকা । গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের উচ্চ হার 
বানিজ্যিক ব্যাংকের চাইতেও বেশি । 
গ্রামীণ ব্যাংক চালু হওয়ার ৩৫ বছর পরও এমন কোন প্রমাণ নেই, যাতে মনে হতে পারে ক্ষুদ্রঝণ গরীব 
মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পারে | তবে এটা প্রমাণিত সত্য ঢাকডোল পিটিয়ে যারা এ দেশের 
গরীব মানুষের দারিদ্য দূর করতে মাঠে নেমেছেন, তারা শত শত কোটি টাকার মালিক বনেছেন। 
ক্ষুদ্রধণ যদি সফল হতো তা হলে আজো কেন ৭কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে ? গ্রামীণ 
ব্যাংকের প্রথম খণ গ্রহীতা চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার জোবরা গ্রামের সুফিয়া খাতুন বিনা 
চিকিৎসায় মারা গেছেন । চিকিৎসার টাকা যোগাতে তার পরিবারের সদস্যরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা 
করেছেন। 

ংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্র খণ নিয়ে ৬৭ শতাংশই ব্যয় করে অনুৎপাদনশীল খাতে, যা দারিদ্ব্য 
বিমোচনে কোন ভূমিকাই রাখে না । তাই ক্ষুদ্র খণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয় । সম্প্রতি দেশের 
নদুর্যোগপ্রবণ আট জেলার খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (৬1) 
পরিচালিত এক জরিপের প্রতিবেদনে এ তিক্ত সত্য ফুটে উঠেছে। সম্প্রতি দেশের 
দুর্যোগপ্রবণ রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলায় এ 
জরিপ চালানো হয় । ইউরোপীয় ইউনিয়নের (200) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এ 
জরিপ প্রতিবেদন “দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পদ প্রদানে'র ওপর গুরুত্বারোপ 
করা হয়েছে । প্রতিবেদনে বলা হয়, হতদরিদ্র ব্যক্তিদের ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশই 
খণগ্রস্থ । এদের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ দেনাগ্রস্থ শুধু স্থানীয় মুদি দোকানগুলোর 
কাছে। ক্ষুদ্রধণ নিয়ে ২৯ শতাংশ হতদরিদ্র চিকিৎসা বাবদ খরচ করে ও ১৭ শতাংশ 
দৈনন্দিন খাবার কেনে । এছাড়া ক্ষুদ্রঝণের ১৩ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয় মৃতের সৎকার, 
বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং জরুরি সংকট মোকাবেলায় । 
হতদরিদ্রের খণের উৎস সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬০ শতাংশ মানুষ আত্রীয়-স্বজন 
ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে খণ নেয় । দাদনের ঝণ নেয় ১০ শতাংশ | এছাড়া ১৪ 
শতাংশ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে, ৭ শতাংশ ব্রাক থেকে, ১২ শতাংশ বিভিন্ন এনজিও থেকে ও মাত্র ১ শতাংশ 
সাধারণ ব্যাংক থেকে । 
এন.জি.ও দের অর্থের যোগানদাতা হচ্ছে সাম্বাজ্যবাদী শক্তি । পৃথিবীর সর্বত্র তাদের নেটওয়ার্ক সক্রিয় । 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ, খিষ্ট ধর্ম প্রচার, ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ, 
নতুন মুৎসুদ্দী শ্রেণী তৈরী করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুঁজি পাহারা দেয়া তাদের লক্ষ্য । বিগত ২৫ বছরে 
খণ বা সাহায্যের নামে এদেশে এসেছে ৫০হাজার কোটি টাকা, তার ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ৩৭.৫০ কোটি 
টাকা তারাই নিয়ে গেছে বাকি ১২.৫০ হাজার কোটি টাকা এ দেশে একটি লুস্পেন ধনিক শ্রেণী গঠনে 
খরচ হয়েছে ৷ এনজিওবিষয়ক ব্যুরোতে তালিকাভুক্ত এনজিওর সংখ্যা বাংলাদেশে ২ হাজার ৩৭টি । 
চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত এনজিওবিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদন করেছে ৩২৯টি | অর্থ অবমুক্ত 
হয়েছে ১ হাজার ৮১৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা । 
বিশিষ্ট সাংবাদিক ফরহাদ মজহার বলেন, “ক্ষুদ্রধণ দারিদ্যবিমোচন করে না- বরং সামন্তসমাজের 
ভূমিদাসের মতো এ যুগের মানুষকে গ্রামীণ ব্যাংক একধরনের খণদাসে পরিণত করছে। 
দারিদ্যবিমোচনের এই পথ অনুসরণ করার ফলে আমাদের উন্নতির কোনো দিশা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না । 
পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই সংখ্যালঘুর ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠের গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া নিহিত । এই 
গরিব করা ও গরিব রাখার ব্যবস্থা বহাল রেখে গরিবদের খণ দিয়ে ও উচ্চহারে সুদ নিয়ে কীভাবে গরিবি 
মোচন হবে? এই অস্বাভাবিক ও বিকৃত চিন্তাকেই আমরা সদলবলে লালন করে আসছি । অথচ এই 
আসল কথা না বলে এখন যার যার স্বার্থ অনুযায়ী কেউ ড. ইউনূসকে গালি দিচ্ছি আর কেউ তাকে 
দেবতার আসনে চিরদিন অধিষ্ঠিত রাখার মিথ্যা চেষ্টা করছি ।” 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


দ।র।সে।।কু।র।আ।ন 


উল 


] 
৬৩, [8:30 11] 


মাওলানা 1 ওবায়দন্লহ হামযাহ 


অর্থ: আল্লাহ পাক বলন, আর কাফেররা যখন 
প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য 
তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও 
ছলনা করতেন । বস্তুত আন্নাহর ছলনা সবচেয়ে 
উত্তম |” 

মদীনায় ইসলামের বিস্তার, কতিপয় সাহাবীদের 
তথায় হিজরত ইত্যাদি বিষয়তে কাফেররা চরম 
স্তভিত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল । তাদের একথা 
উপলদ্ধি করতে আর দেরী হলনা যে, পুরো 
বিষয়টা তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে । 
এটাই তাদের জন্য ভবিষ্যতে এক বিরাট হুমকি 
হয়ে দাড়াবে । তাই একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর 
পদক্ষেপ নিতে হবে | পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে 
সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশে দারুন-নদওয়ায় এক 
বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে । 

দীর্ঘ তর্ক-বিতঁক হলো । বহু প্রস্তাব আলোচনায় 
স্থান পেল । মক্কা থেকে মুহাম্মদ সা. এর বহিষ্কার 
(1:%001101) প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয় এ 
বলে যে তার হৃদয়স্পর্শী ভাষা অন্য আরবদেরকে 
মক্কায় হামলা করতে উদ্ধদ্ধ করতে পারে। 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের (00 
1111011501010171) প্রস্তাবটি ও প্রত্যাখ্যান করা 
হয় । বলা হলো, তার অনুসারী ভক্তরা সংখ্যায় 
বেড়ে যেতে পারে । ফলে তারা শক্তি প্রয়োগ করে 
কারামুক্ত করে নেবে । 

অবশেষে আবূ জাহলের উথ্থাপিত হত্যা করার 
প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় । প্রত্যেক গোত্র থেকে 
এক একজন যুবক বেছে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে 
এহেন জঘন্যতম ও ওদ্বত্যপূর্ণ অপরাধটি বাস্ত 
বায়ন করার দুঃস্বপ্ন দেখে । আল্লাহ পাক তাদের 
হীনচক্রান্তকে ধুলিস্মাৎ করে দেন। সে কথাটি 
উপর্যুক্ত আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে । অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা তাকে (রোসুলকে) 
সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার 
সাহায্য করেছিলেন । যখন তাকে কাফেররা 


আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তার সাহায্য 
করতে সক্ষম । আপন গোত্র ও দেশবাসী তাকে 
দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে । পদব্জী এ ও 
অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তীর খোজ করে ফিরছে । 
আশ্রয়স্থল মজবুত কোন দুর্গ ছিলনা; বরং তা ছিল 
এক গিরিগুহা। এ সময়ে ও রাসূলল (সা.) 
পাহাড়ের ও চেয়ে আটল, অনঢ় ও নিশ্চিন্ত । বরং 
তার সফরসঙ্গীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন; চিন্তিত 
হয়োনা । আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন । 
হিজরতের মাঝপথেই আল্লাহর পক্ষ হতে স্বীয় 
হাবীবের নিকট সুখবর আসে যে, মাতৃভূমি ত্যাগ 
যদি ও আপনার মনেপ্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করছে 
তবে একদিন আপনাকে মক্কায় আমি ফিরিয়ে 
আনব । এ বিচ্ছেদ সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী । 
আল্লাহপাক বলেন, যিনি আপনার প্রতি 
কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই 
আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন 15 

হিজরত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যুগান্তকারী 
ঘটনা । ইতিহাসের মোড় পাল্টে দেয়ার অধ্যায় । 
দ্বীন ও মানবতার বৃহত্তম কল্যাণ সাধন কল্পে 
ত্যাগ, বিসর্জনের একসাহসী পদক্ষেপ | মক্কার 
কাফেরদের পাশবিক নির্যাতন-নিষ্পেষণ 
অমানবিক দমন ও দলন বিবেক বিদংশনকারী 


রে 05৬45 


রক্ষা করেন যাকে আল্লাহ মুসা (আ.)- 
এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন । 

আমি যদি যুবক হতাম এবং সে দিন 
পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম যেদিন তোমার 
জাতি তোমাকে বহিষ্কার করে দেবে । 
আল্লাহর নবী বললেন তারা কি আমাকে 
বহিষ্কার করবে? ওরাক্কা ইতিবাচক 
জবাব দিয়ে বলনে, তোমার মতো কোন 
মিশন ও বার্তা নিয়ে যে কেউই আসেন 
তার বিরুদ্ধে শক্রতা করা হয়। আমি 
যদি সেদিন পর্যন্ত জীবিত থাকি যে দিন 
তোমাকে দেশান্তর করা হবে আমি 
তোমাকে পুরো দমে সাহায্য করব । 
উপরিউক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট ভাবে 
প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নবী যদিও 
দিনও তারিখ সম্পর্কে জানতেননা, তবে পরিস্থিতি 
এক দিন সে পর্যস্তগড়াবে তা তিনি বিশ্বাস 
করতেন । 

হজরতের শিক্ষনীয় বিষয়: 

(ক) একজন খাঁটি মুসলমান যিনি ঈমান- 
আকীদায় পরিপন্ক ইসলামের সার্বজনীনতায় 
বিশ্বাসী, মানবতার পরিত্রাণ ও কল্যাণে দৃঢ়চেতা । 
মুর্খতা ও সর্বপ্রকার মন্দের বিরুদ্ধে কঠোর হস্ত 
দীনের ব্যাপরে এক বিন্দু ও ছাড় দিতে পারেনা । 
সকল নির্যাতন সহ্য করে হলেও আপন মুল্যবোধে 
পর্বতসম অটল থাকে । স্বদেশের সংকীঁণ গন্ডিতে 
না পারলে প্রয়োজনে বিস্তৃত পৃথীবির অন্য 
জনপদে মহৎ কাজ অব্যাহত রাখে । 
(খ) বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা মানুষের জীবনে খুবই 
প্রয়োজন । মানুষের পক্ষে জনবিচ্ছিন ও 
আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করা মানবস্বভাবের 
পরিপন্থী । সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না ও আনন্দ-উদ্বেগে 
পাশে দারানোর বন্ধু মানুষ তীব্রভাবে অনুভব 
করে। 

রসুল সা. ও হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর 
মধ্যে যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব ছিল তা হিজরত 
সহ গোটা সীরাত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে । 

(গ) হিজরত আল্লাহর নুসরাত তথা সাহায্য নিয়ে 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধকে মুসলমানরা 


আসে । আল্লাহ পাক তার নবীকে পৃথিবীর এক 


শান্তিপূর্ণভাবে বরণ করে নেয়ার পর ও যখন 


ক্ষীণ ও দুর্বল সৃষ্টি মাকড়সার জাল দিয়ে সাহায্য 


আলো ও জ্ঞানের শত্রুরা যখন ক্ষান্ত হয়নি বরং 
নির্মূল প্রক্রিয়ার স্পর্ধা দেখাতে লাগলো । তখন 
আল্লাহপাক হিজরতের অনুমতি দেন। রসুল 
(সা.)-এর হিজরতের পূর্বে দু'দফে আবিসিনীয়ায় 
হিজরত সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর নবী দয়ালু 
কান্ডারী ও অভিভাবক হিসেবে সবার পরে 
আল্লাহপাকের অনুমতি লাভের পর হিজরত 
করেন । 

আসলে, তিনি নবুওয়াত লাভের প্রথম দিনে 
বুঝতে পেরেছিলেন, এ মহান দায়িত্ব পালনের 
এক পর্যায়ে তার জাতি তাকে আপন মাতৃভূমি 
থেকে বিতাড়িত করবে । নির্বাসনে পাঠাবে । 
বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে 


বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন 


হযরত খদীজা (রা.) রাসূল (সা.)-কে তার 


যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন । তখন আপন 


চাচাতো ভাই ও ওরাক্কাহ বিন নওফলের কাছে 


সঙ্গীকে বললেন, বিষন হয়ো না। আন্মাহ 
আমাদের সাথে আছেন ।২ 


নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন হে আমার চাচার ছেলে 
তোমার ভাতিজার কথা শুন । ওরাক্কা বললেন, 


এ আয়াতে হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে 
দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল সো.) কোন 
মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। 


জানুয়ারি*১১ 


ভাতিজা তুমি কি দেখেছ? রাসূল (সা.) যা 
দেখেছেন তার পুরো বর্ণনা দিলেন। ওরাক্কা 
বললেন: এটা সে একই সত্তা যিনি গোপনীয়তা 


করে কাফেরদের অসহায়ত্বের বিষয় দিবালোকের 
ন্যায় উজ্দ্বল করে দিয়েছেন । 

(ঘে) তরুণরা যখন ঈমানী সঠিক প্রশিক্ষণ ও 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করে তখন চ্যালেঞ্জ ও 
সংকটকুল মুহুর্তে বীরত্ব ও নিভকিতার এমন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে যা যে কোন রূপকথা 
বা কাল্পনিক কাহিনীকে হার মানায় । হযরত আলী 
রা. কাফেরদের তরবারীর নিশ্চিত প্রায় আঘাতের 
নীচে আল্লাহর নবীর বিছানায় শয়ন করে সে 
নজীর স্থাপন করে পৃথিবীকে অবাক করে 
দিয়েছে । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । 


চউগ্রাম; 
অহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাগুশ শরক ॥ 


আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ৮:৩০ 
আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা ৯:৪০ 
আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস ২৮:৮৫ 


৪ সহীহ আল-বুখারী 
) আত্তার্তহীদ 


ত 
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তরজমা: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওরম (রা.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, 
মুসলমানের নিকট অসিয়তের যোগ্য ধন-সম্পদ 
আছে তার কাছে অসিয়তপত্র লেখা অবস্থায় থাকা 
ছাড়া তার জন্য দু'রাত অতিবাহিত করা অবৈধ । 
[সহীহ আল-বুখারী, ১:৩৮২ (২৫৩৩)] 
সর্থক্ষপ্ত ব্যাখ্যা: শিরোনামে উল্লিখিত হাদীসটি 
অসিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে । রাসূল 
(সা.) প্রত্যেক মুসলিমকে অসিয়তপত্র লিখে 
রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন । ₹.০৯।-এর 


শাব্দিক অর্থ অসিয়ত করা । অসিয়তকৃত দাস ও 
প্রতিশ্রতিকেও অসিয়ত বলা হয়। ইসলামী 
শরীয়তের পরিভাষায় অসিয়ত বলা হয় মৃত্যুর 
সময় মৃত্যু পরবর্তীর জন্য নিজের সম্পদের কিছু 

₹শ বিনিময় ছাড়া কাউকে মালিকানারূপে 
সোপর্দ করা। তবে পবিত্র কুরআনে বিশেষ 
গুরুত্ববহ নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রেও অসিয়ত শব্দ 
ব্যবহত হয়েছে । যেমন-_ ১. 45092] ০৩৩৯ 
৩১8 হেযরত ইবরাহীম [আ.] ও ইয়াকৃব 
[আ.] তাদের স্বীয় সন্তানদেরকে ইসলামের ওপর 
অটল থাকার হুকুম করেছেন ।)১ ২. 1225 4858 
₹€৩। 15 প্রা আমি আহলে কিতাবকে 
নির্দেশ দিয়েছি।) ইসলামের সুচনালগ্নে ধনী 
ব্যক্তির ওপর অসিয়ত করা ফরয ছিল | মিরাসের 
আয়াত নাযিল হওয়ার পর ওই হুকুম রহিত হয়ে 
গেছে। কিন্তু অসিয়ত মুস্তাহাব হওয়ার হুকুমটা 
আজ অবধি অব্যাহত আছে। বস্তত অসিয়ত 
অবৈধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত । কারণ অসিয়ত মুলত 
মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার সময় ভবিষ্যতের জন্য 
অপরকে স্বীয় সম্পদের মালিক বানানো | উপরন্তু 
মানুষ মৃত্যুর আগে কিছু সম্পদ দান করে যেতে 
চায় । ফলে মানবিক চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে 
ইসলামী শরীয়ত অসিয়তের অনুমতি দিয়েছে । 
হাদীসে অসিয়তযোগ্য সম্পদের কথা বলা 
হয়েছে । কারণ যে মাল অসিয়তযোগ্য নয় তা এ 
নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয় । এক কথায় যে সকল 
সম্পদে উত্তরাধিকারের বিধান জারি থাকবে তাতে 
অসিয়তের হুকুম প্রয়োগ হবে । সুতরাং কর্ষ, 


580০8 521৮ 


কত 
্ 


প্র 
57515 8:5 755 
বিওএ 28 2৯পতা শত এটি জিও 


৪৮০ 
(৪৮০০৪ রী 
বা] 


[7£) 1:6৭ ১০০৭ 0৪৯৮০] 


রত 


গিকিওী পা্সিত 
র্ 


5] 


অসিয়ত করেন নি। অসিয়ত করেছেন কেবল 
তাকওয়া-পরহ্যগারি ও নেক আমলের । হাদীসে 
বর্ণিত আছে: “তোমাদেরকে আমি তাকওয়ার 
অসিয়ত করছি ।” হযরত তালহা ইবনে মুসার্রিফ 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে 
আবী আওফ (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, নবী করীম 
(সা.) কি মৃত্যুকালে অসিয়ত করে ছিলেন? তিনি 
বললেন, না। আমি বললাম, তবে কিভাবে 
মানুষের ওপর অসিয়ত ফরয হল অথবা 
তাদেরকে অসিয়রেত নির্দেশ প্রদান করা হল? 
তিনি বললেন, রাসূল (সো.) আল্লাহর কিতাব 
অনুযায়ী আমল করার অসিয়ত করেছিলেন । 

৩৫৫ এখানে দু'রাত দ্বারা কেবল স্বল্প সময় 
উদ্দেশ্য অর্থাৎ অসিয়তপত্র না লিখে স্বল্প সময়ও 
অতিবাহিত হওয়া উচিৎ নয়। কেননা 
মানবজীবনের কোন স্থায়িত্ব ও গ্যারান্টি নেই । 
যেকোন মুহূর্তে মানবজীবনের অবসান ঘটতে 
পারে । এক্ষণস্থায়ী জীবন ছেড়ে যেতেই হবে । 
তাই আখিরাতের প্রস্ততি গ্রহণ করা আবশ্যক । 


একতৃতীয়াংশই অনেক। ওয়ারিসদেরকে 
সম্বালহীন ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়া 
অপেক্ষা সম্পদশালী রেখে যাওয়া উত্তম এবং 
তুমি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে তা 
সদকা হিসেবে গণ্য হবে । এমনকি তোমার 
স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেওয়াও সাদকার 
অন্তর্ভুক্ত । আর অচিরেই আল্লাহ তোমাকে উচ্চ 
মর্যাদা প্রদান করবেন । তোমার দ্বারা কিছুলোক 
উপকৃত হবে এবং কিছুলোক ক্ষতিগ্রস্থ হবে । 
ওই সসময় তার একমাত্র কন্যা ছিল । সুতরাং 
একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা কখনো 
উচিৎ নয়। সন্তান-সন্ততির অর্থনীতিক 
সচ্চলতার প্রতি লক্ষ রাখা ইসলামের নির্দেশ । 
বর্তমান সমাজে অসিয়ত ও মিরাসি সম্পদ 
বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান 
উপেক্ষিত । পিতা সম্পদ বণ্টনে সমতার বিধানের 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। ফলে ছেলেদের মাঝে 
হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় । একপর্যায়ে এই হিংসা 
হত্যা ও খুনাখুনির রূপ নেয়। আবার অনেক 
পিতা এমন আছে যারা একসস্তানের প্ররোচণায় 
অন্য সন্তানকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করে। 
এপ্রসঙ্গে হযরত আনাস (ো.)-কর্তৃক বর্ণিত 
হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি 
(অতিরিক্ত অসিয়ত করে) ওয়ারি 
ংশ কর্তন করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা তার জান্নাতের মিরাসের অংশ কর্তন 
করবেন ॥ 
উত্তরসুরিদেরকে মিরাসি সম্পদ থেকে বঞ্চিত 
করার অনেক পদ্ধতি আছে: ১. রাসুল (সা.) 
ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি অসিয়ত করতে 
চায় সে যেন একতৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অসিয়ত 
করে । যদি এর চেয়ে বেশির অসিয়ত করে সে 
প্রকারন্তরে ওয়ারিসদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত 
করেছে” ২. ওয়ারিসদের অংশ হাস করার 


অসিয়তপত্র ছাড়া মানুষের হক নষ্ট হওয়ার প্রবল 


আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে মৌখিক অসিয়তের 
তেমন গুরুত্ব নেই । কেননা মৌখিক অসিয়ত 


উদ্দেশ্যে কারো খণের মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেওয়া । 
৩. মিরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে স্ত্রীদের 
তালাক দেওয়া । ৪. মিরাস না পাওয়ার জন্য স্বীয় 


বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । তাই অসিয়তপত্র 


সন্তানদের নসব অস্বীকার করা । ৫. নিজের 


খাতায় লিখে রাখা অথবা সাক্ষীগণের সাক্ষর 
ংবলিত কাগজে লিপিবদ্ধ করা উত্তম । 


সম্পদ কাউকে ওয়াকফ করা বা দান করা । ৬. 
কেউ কেউ স্বীয় পুত্রকে অবাধ্য বা বখাটে হওয়ার 


অসিয়তের হুকুম সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের 
মতানৈক্য থাকলেও সর্বজন স্বীকৃত ওলামায়ে 


কারণে ত্যাজ্যপুত্র করে যাতে সে সম্পদ থেকে 
মাহরুম হয় অথবা মেয়েদের বঞ্চিত করার চেষ্টা 


কেরামের মতে অসিয়ত মুস্তাহাব । তবে 
শিরোনামের হাদীস দ্বারা অসিয়ত ফরয বা 


করে । মূলত কেউ এভাবে বঞ্চিত হবে না । মৃত্যুর 
পর সবাই নিজ নিজ অধিকার প্রাপ্ত হবে। 


ওয়াজিব প্রমাণিত হলেও মুহাদ্দিসগণের ভাষ্য 
হলো এর দ্বারা খণ বা আমানতের অসিয়ত 
উদ্দেশ্য । যা আদায় করা ওয়াজিব | ইসলামী 
শরীয়তে অন্যান্য বিধানের মতো অসিয়তেরও 
সীমারেখা ও বিধি-নিষেধ রয়েছে । স্বীয় সম্পদের 
একতৃতীয়াংশের বেশির অসিয়ত না করার কথা 
উল্লেখ আছে। হযরত সাদ ইবনে আবী 
ওয়াক্কাস (রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
মাক্কায় থাকা অবস্থায় রাসূল সো.) আমার অসুখ 
দেখতে আগমন করলেন । সানদ এমন স্থানে মারা 
যেতে অপছন্দ করতেন যে স্থান থেকে তিনি 
হিজরত করেছেন । তিনি বললেন, হে মাবুদ! তুমি 


আমানত ও ওয়াক্ফকৃত সম্পদে যেমনিভাবে 


ইবনে আফ্রার ওপর অনুগ্রহ করো । আমি 


উত্তরাধিকারের বিধান অর্পিত হয় না তেমনি তাতে 
অসিয়তের হুকুমও জারি হবে না । রাসূল (সা.)- 
এর রেখে যাওয়া মালে কোন উত্তরাধিকার নেই । 


বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি আমার 
সকল অর্থ-সম্পদ অসিয়ত করবো? তিনি 
বললেন, “না । আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি 


তাই অসিয়তও নেই । তিনি কখনো ধন-সম্পদের 


জানুয়ারি*১১ 


বললেন, না " আমি বললাম, একতৃতীয়াংশ এবং 


বর্তমানে মিরাস ও অসিয়ত-সংক্রান্ত জগড়া- 
ফাসাদ ও মামলা-মুকাদ্দমা প্রবল আকার ধারণ 
করেছে । ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে 
চললে এ ধরনের ফিতানা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার 
কথা নয় । জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান 
ইসলামেই বিধ্যমান | তাই উত্তরাধিকার আইন ও 
অসিয়ত-সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের শাশ্বত 
বিধানের আশ্রয় নেওয়া মুসলিম দেশের শাসকসহ 
সকর মুমিনের ঈমানি দায়িত্ । 

আল্লাহ তা'আলা সকলকে ইসলামী বিধিবিধান 
মেনে চলার মন-মানসিকতা দান করুন । আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চউগরাম | 


১ আল-কুরআন, সূরায় আল-বাকারা ২:১৩২ 
২ আল-কুরআন, সূরায় আন-নিসা ৪:১৩১ 
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স।ম।কা।লী।ন 


র্‌ 


বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সংস্কৃতি 
অঙ্গনে বয়ে যায় বিজাতীয় সাংস্কৃতিক ০ 
এক মহাপ্রলয় ৷ দেশীয় স্বকীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার 
ভিত্তিযলে আঘাত হানে এক ভয়াবহ সিডর । 
আবহমানকাল ধরে লালিত এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট 
মানুষের তাহযিব-তামান্দুন ও আকিদা-বিশ্বাসকে 
পদদলিত করে পৌত্তলিক কৃষ্টি-কালচারের এক 
মহাসমারোহ | স্বদেশি সংস্কৃতি কর্মীদের 
অবমাননা করে ভিনদেশি নর্তকীদের কদর্য 
লাফালাফি, দৃষ্টিকটু লম্পঝম্পে অপবিত্র হয়েছে 
গৌরবদীপ্ত আর্মি স্টেডিয়াম নামক খেলার মাঠটি | 
“কিং খান লাইভ ইন ঢাকা" শিরোনামে বিগত ১০ 
ডিসেম্বর বলিউড তারকা শাহরুখ খানের একটি 
কনসার্টের আয়োজন করে অন্তর শো-বিজ নামক 
ব্যাঙের ছাতার মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অশ্নীল 
মনোবৃত্তি সম্পন্ন একটি অখ্যাত রা 
ংগঠন। এ উপলক্ষে দুপুর ২টা 

দর্শনার্থীদের ঢল নামে | বিকাল €৫টায় নি 
শুরু হওয়ার কথা থাকলেও রাত ৮টায় অনুষ্ঠান 
শুরু হয়। এসময় আর্মি স্টেডিয়ামের সামনে 
বিমান-বন্দর সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। 
অনেকের অভিযোগ ২৫ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট 
কিনেও বসার জায়গা পায়নি । 

অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন দেবাশীষ বিশ্বাস ৭টা 
১৫ মিনিটে মণ্ে আসেন অন্তর শো-বিজের 
চেয়ারম্যান স্বপন চৌধুরী, সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী 
নাসরিন চৌধুরী । চেয়ারম্যান দর্শনার্থীদের বিভিন্ন 
সমস্যার জন্য দর্শনার্থীদের নিকট আন্তরিকভাবে 
দুঃখ প্রকাশ করেন । এ-কনসার্টটি বৈশাখী টিভি 
চ্যানেল সরাসরি সম্প্রচার করে। তাদের 
কুরুচিপূর্ণ স্বল্পবসনা অর্ধ-উলঙ্গ কলাকুশলীদের 
মাধ্যমে । এ-অনুষ্ঠানের আয়-ব্যয় এবং কর 
হয়েছে । শাহরুখ খান যেখানে স্বদেশের মাটিতে 
এ-ধরনের একটি অনুষ্ঠানের জন্য চার কোটি রুপি 
নিয়ে থাকে, সেখানে অন্তর শো-বিজের পক্ষ 
থেকে এর ৫৫ লাখ টাকার চুক্তির কথা বলা 
হয়েছে যা কর আদায়ের ব্যাপারে বিশাল 
শুন্ককরের ফাকি । আয়োজক কর্তৃপক্ষের হিসাব 
অনুযায়ী ৮ কোটি টাকার টিকেট বিক্রি করা 
হয়েছে। ঢাকা উত্তরের ভ্যাট কমিশনারকে ১ 
কোটি ৩২ লাখ টাকার ভ্যাট পরিশোধ করে 
ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে | টিকেট করা হয়েছিল 
৩০ হাজার ৷ অথচ স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতা 
ছিল ১৫ হাজার | জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর 
বিভাগ স্পন্সর, টিকেট বিক্রয় ও আনুসঙ্গিক 
অন্যান্য আয় হিসেব করে অনুষ্ঠানের আয় ২৫ 
কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে । এ-টাকার মধ্যে 
শাহরুখ খানের জন্য ৫৫ লাখ টাকা হোটেল 


জানুয়ারি*১১ 


“কিং খান লাইভ ইন ঢাকা" : : একটি 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিচ্ছবি 


রেডিসনের পাঁচ তারকা মানের ৮০টি রুমের 
ভাড়াসহ আনুসঙ্গিক খরচ দেখিয়েছে ৮ কোটি 
টাকা । 


শেষে জানতে চান, ঢাকায় দর্শকদের তার নাচ 
ভালো লেগেছে কি না? কিন্তু জবাব আসে ক্ষীণ 
স্বরে । কয়েকবার জানতে চেয়ে তিনি বললেন, 


এ-অনুষ্ঠানে ডালিউড তারকা শাকিব খান, 


আপনারা ভালো বললে বাবা-মাকে গিয়ে বলব, 


কণ্ঠশিল্পী আসিফ ও কুমার বিশ্বজিৎসহ স্বদেশি 
নামিদামি অনেক শিল্পীদের পারফর্ম করার কথা 


আমি ভালো নেচেছি। তিনি আবার বাংলাদেশে 
আসার আশাবাদও ব্যক্ত করেন । 


ছিল । কিন্তু যথাযোগ্য মর্যাদায় দাওয়াত না করায় 


ভারতীয় চলচ্ছিত্র যতোই কুরুচিপূর্ণ হোক না কেন 


এবং ভারতীয় নিম্নমানের শিল্পীদের অত্যধিক 


অভিনয়ের ক্ষেত্রে খোলামেলাভাবে নারী-পুরুষের 


সম্মান দেখানোর কারণে দেশি শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠান 
বর্জনে বাধ্য হয় । আমাদের সময় পত্রিকার সাথে 
কথা বলতে গিয়ে কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, 
অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে দেশকে 


পারস্পরিক চুম্বন নিষিদ্ধ। একটি পৌত্তলিক 
সমাজে অভিনয়ের ক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ট 
একটি মুসলিম দেশে ওপেন জনসমক্ষে দর্শক 
সারি থেকে তুলে এনে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ্য 


প্রতিনিধিত্ব করার মতো সমন্বয় যথাযথভাবে 


চুন করে শাহরুখ খান । আগ্রাসন আর কাকে 


হয়নি বলে সরে দীড়িয়েছি। বাংলাদেশের 


বলে? ভিন্নধর্মী ও ভিনদেশি শাহরুখের চুমো গ্রহণ 


চলচ্ছিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যজগতের নামিদামি 


করার পর ওই নারী অনুভূতি প্রকাশ করে বলল, 


শিল্পীদের যথাযোগ্য সম্মানে আমন্ত্রণ না করেও 


ছোটবেলা থেকেই আমি শাহরুখ খানের দারুন 


ভারতের অখ্যাত ও নিম়শ্রেণীর পর্নোশিল্পীদের 


ভক্ত । তার সঙ্গে একই মঞ্চে নাচার সুযোগ পাব 


মধ্যে যারা পারফর্ম করে তারা হলো: শেফালি, 
জরিওয়ালা, রানি মুখার্জি, ইশা কোপিকার, অর্জুন 
রায়পাল, গনেশ হেজ এবং মুসলমান শাহরুখ 
খানের হিন্দু স্ত্রী গৌরী, শঙ্কর খানসহ ৪৫ জন 
সদস্য । 

চলচ্ছিত্র জগতে ভারতের আবেদন বিশ্বব্যাপী; 


তা কল্পনাই করি নি। আলিফ লাইলা নামক 
বেহায়া ওই মহিলাটা আরও বলল, আজকে তার 
স্বপ্ন পুরণ হলো । হবু স্বামীসহ অনুষ্ঠানে আগত 
ওই মহিলার স্বামী বলল, এতে আমি গর্বিত ও 
আপ্লুত । আগামী ২৬ জানুয়ারি তাদের বিয়ে, ২৫ 
নভেম্বর তাদের বাগদান হয়েছে । সাংস্কৃতিক 


কুরুচিপূর্ণ, অশোভন, স্বল্পবসনা নারীদের উদ্দাম 
নৃত্য ভোগবাদী পশ্চিমা বিশ্বকে পাগলপারা করে 
আসছে যুগ যুগ ধরে । সিনেমার নামে ভারতীয় 


আগ্রাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় আগ্রাসনের যে- 
জঘণ্য চিত্র ফুটে উঠেছে তা হলো, অনুষ্ঠানে 
একটি নারীকে প্রতিমা সাজিয়ে পায়ে পূজো করা 


ললনাদের উদোম শরীর প্রদর্শনী পৃথিবীখ্যাত । 


আর স্বামীকে মেঝেতে শুইয়ে পা মাড়ানোর 


পৌত্তলিক সমাজে এ-ধরনের সংস্কৃতি বেমানান না 


নির্লজ্জ দৃশ্যের মাধ্যমে | ধর্মীয়, সামাজিক ও 


হলেও বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশের 
জন্য তা রীতিমতো হুমকিস্বরূপ। সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসস কোনো দেশের জন্য সামরিক 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এ-অনুষ্ঠানে এ-ধরনের 
কুৎসিত আচরণ একটি স্বাধীন দেশের জন্য 
সত্যিই অবমাননাকর । সার্বভৌমত্ প্রতি প্রচন্ড 


আগ্রাসনের চেয়েও মারাত্মক । গাছের পচন ধরে 
তার মাথা থেকে । কিন্তু কোনো জাতির অধঃপতন 


হুমকি । এমনিতেই বাংলাদেশের ঈশান কোণে 
দেখা যাচ্ছে দুর্যোগের ঘনঘটা, স্বাধীনতা, 


ও পরাজয় শুরু সাংস্কৃতিক অধঃপতনের মাধ্যমে । 
ংলাদেশের ধর্মীয় অনুভূতিকে সমূলে ধ্বংস 


সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হায়েনাদের উৎপাত । 
একটি ওয়ান ইলেভেনের ধাক্কা সামলানোর 


করার জন্য ৮০ দশক থেকে ভিডিও প্রদর্শনীর 


অব্যবহিত পর আবারও পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে তার 


মাধ্যমে এদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন শুরু 


চেয়েও মারাত্মক কিছুর । 


হয় । কিন্তু এভাবে এত খোলামেলাভাবে সাড়ম্বরে 
পর্নো অনুষ্ঠানের আয়োজন এই প্রথম | ইতঃপূর্বে 
ভারতীয় পর্নো তারকা খাতুপনর্ণাকে বর্জন 


সম্মেলনে দেখানো হয়েছে মার্কিন যুগল নর- 
নারীদের নৃত্য । এটাকে দোষ স্বীকার করার 


করেছিলো এদেশের জনগণ | দর্শনার্থীদের 


পরিবর্তে তা হালাল করার জন্য মরিয়া হয়ে 


একজন মন্তব্য করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 


উঠেছে ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্তাব্যক্তি | এ-নিয়ে 


এ-অনুষ্ঠান কোনোভাবেই পরিবার-পরিজন নিয়ে 


কিছুদিন যাবৎ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ জনতা ফুঁসে 


দেখার মতো ছিলো না। লজ্জায় মাথা নুয়ে 


উঠেছে। তার ওপর মরার ওপর খরার ঘায়ের 


রাখলো অনেকে । কেউ কারো দিকে তাকাতে 


মতো বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে ঘটল এ ঘটনা । যা 


পারছিলো না। পোশীক-আশাক ছিলো অশোভন । 
অনুষ্ঠানের মধ্যভাগ থেকে অনেককে দেখা গেছে 


দেশের স্বাধীনতার পক্ষের কোনো মানুষই মেনে 
নিতে পারছে না। বামপন্থি লেখক বদরুদ্দীন 


ছেড়ে যেতে । অনেকের বুকে কেবল 
অন্তর্বাস । পরনে ছিলো টাইটস। তারপর 


ওমর বলেন, অনুষ্ঠান দেখে বুঝে এসেছে রা 
কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে । দেশের সাং 


স্বল্পবসনে ছিলো উদ্দাম নৃত্য । রানি মুখার্জি নাচ 


অবস্থা এমনিতেই বাজে । তারই সুযোগে হা 


| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


য় ভারতীয়রা ৷ শাররুখের অনুষ্ঠান দেশের 


আগ্রাসন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যদি 


হয় “আমার আকাশ মুক্ত তোমার জন্য তোমার 


সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । সঙ্গীতশিল্পী 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হয় তবে ভারতীয় অনুষ্ঠান 


রা আলম বলেন, শাহরুখের অনুষ্ঠানের 


বন্ধ হচ্ছে না কেন? দেশের সাংস্কৃতিক এ 


মাসটি বিজয়ের মাসে না হলেও পারতো, 
জানুয়ারিতে হতে পারতো ৷ এটা সাংস্কৃতিক 


আল্াহ তা'য়ালার 


কুদরত: সূর্যের 
বিস্ময়কর অবস্থা! 


সূর্য আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট একটি উজ্ভ্বল জ্যোতিষ্ক 
এবং আমাদের এ পৃথিবী সূর্যের গ্রহ । সূর্ষের 
আবর্তনে দিবা-রাত্রি হয় এবং প্রাণীজগত ও গাছ 
পালা টিকে আছে সূর্যের আলোক প্রভায় । সূর্যের 


আলো এক দিন নিভে যাবে । আমরা অনেকেই 
জানি না, সূর্যটা আসলে কী? কি কি উপাদান 
রয়েছে এতে? মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে এ 
সম্পর্কে বলেন, 
24591555580 56 পি এ ও 2৯ 
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“তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে 
উজ্ভ্ল আলোকময়, আর চন্দ্রকে মিঞ্ধ আলো 
বিতরণকারীরপে এবং অতঃপর নির্ধারিত 
করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে 
তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও 
হিসাব । আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি 
করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে । তিনি প্রকাশ 


করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের 
জ্ঞান রয়েছে ।” [১০:০1] “এবং তোমাদের সেবায় 


দূরাবস্থার কথা চিন্তা করে কবিত্বের ভঙ্গিতে বলা 


আকাশ বন্ধ । 
লেখক : এাবািক, শিক্ষক ও ভাইস পিলিপাল 


পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত নীল 
আকাশ । বিজ্ঞানীদের গবেষণালন্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে 
জানা যায় যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মাইল উপরে 
উঠলে আর নীল বর্ণ পাওয়া যাবে না। শুরু হবে 


আগে সূর্যের জন্ম হয়েছিল । অর্থাৎ সূর্য আরো 
৫৫০ (পাচশত পথ্শ) কোটি আলোক শক্তি 
বিকিরণ করে যাবে । আমাদের সূর্য বিষমাকৃতির 
এক প্রাজমা পিগু। পৃথিবীর মত সূর্যকে তিনটি 


অন্ধকারের রাজ্য । একে আমরা মহাকাশ বলি । 
দূর মহাকাশে এমন জ্যোতিক্কের সন্ধান মিলেছে 


স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, সূর্যের 
কেন্দ্রে বা কোর । সূর্ষের ব্যাসার্ধের প্রায় ২০% 


যেখান থেকে আলো আসতে প্রায় ১৫ কোটি বছর 


জুড়ে আছে কোর । সূর্যের কোরে ঘটে যাচ্ছে 


লাগবে । এর পেছনে আরও কত কিছু আছে তা 


ভয়াবহ এক পারমাণবিক বিক্রিয়া যার নাম 


আজও বিজ্ঞানীরা অবগত নন । আবার কোন 
কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, বহু বছর পূর্বে ছায়াপথের 
যে মানচিত্র অংকিত হয়েছিল তা ভুল ছিল | তাতে 
৭৭ হাজার বছর আলোকবর্ষ লম্বা আরও কয়েক 


নিউর্লিও ফিসান | এ বিক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত তৈরি 
হচ্ছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম । সূর্যের কোর 
জোনে প্রতি সেকেন্ডে ৮.৯*১০৩৭টি প্রোটন 
হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হচ্ছে । ৪২.৬ 


হাজার বছর আলোকবর্ষ দূরত্ব আছে যা আমাদের 
গ্যালাক্সির মিক্কওয়ের বাইরের দিকে । ২০০৩ 
সালে হাবল টেলিস্কোপ মহাকাশের গভীরতম 
দৃশ্যের আশ্চর্যজনক ছবি পাঠায় । আবার বিংশ 


লক্ষ টন পদার্থ ভাঙ্গলে যে পরিমাণ শক্তি তৈরি 
হচ্ছে সেই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে সূর্যের 


বিক্রিয়ার ফলে । এ 


শতাব্দীর ৮০-র দশকেই মহাজাগতিক তার 
সৃষ্টির মাধ্যমে বিজ্ঞান জগতে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে 


বিক্রিয়ায় হিলিয়াম এবং ভারী মৌল কার্বন, 
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সূর্যে 


যায় । এই মহাজাগতিক তার যা লম্বায় লক্ষ লক্ষ 
আলোকবর্ষের চেয়েও বেশি (১ আলোক 
বর্ষ-৯.৪০+১০১২ কিমি) এবং এর ব্যাস ১০- 
৩০ সেমি । বর্তমান বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, 
মহাজাগতিক তার গুলোর মাধ্যমে প্রথম 
গ্যালাক্সির সূত্রপাত ঘটেছিল । বর্তমানে গ্যালাক্সির 
ংখ্যা ২০০ বিলিয়ন । মহাকাশে ১০১১টি নক্ষত্র 
আছে । আবার আমাদের প্রতিবেশী ছায়াপথ 
এন্ডোমিডাতে ত্রিশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে যার 
মধ্যে সূর্য একটি | 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১.৫%*১০১১ মিটার 
(১৫ কোটি কিমি), সোলায় ফ্ুবক ১.৩৮*১০২৬ 
ওয়াট/বর্গমিটার, সূর্যের মোট উজ্জ্বলতা 
(লুমিনোসিটি) ৩.৯%১০২৬ ওয়াট ৷ এটি মোট 


প্রোটন-প্রোটন-১ বিক্রিয়া ৭০%, প্রোটন-প্রোটন- 
২ বিক্রিয়া ২৯% এবং প্রোটন-প্রোটন-৩ বিক্রিয়া 
০.১% হয়। যেমন 1204+71725131+ 
ফোটন এবং 12130 + পজিউ্রন + 
নিউদ্রিনো । বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, কার্বন 
ও হাইড্রোজেনকে ৬০০ মিলিয়ন কেলভিন 
তাপমাত্রায় উন্নীত করলে তা সোডিয়ামে 
রূপান্তরিত হয়। সূর্যের কোরের পরের স্তর 
কনভেকসন জোন | এ স্তরটি ৭০% এলাকা জুড়ে 
আছে । এ স্তরে গ্যাসীয় পদার্থ পরিচলন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে সূর্যের সৌরশক্তি বাইরে পাঠায় । 

সূর্যের বাইরের নাম দেয়া হয়েছে 
“ফটোস্পিয়ার' । এখানকার তাপমাত্রা ৬০০০ 
কেলভিন। সূর্যের আবহাওয়া মন্ডল থেকে 


ভরের ওপর নির্ভরশীল । সূর্য প্রতিবর্গ মিটারে 
শক্তি বিকিরণ করে ৬.৪১%১০৭ ওয়াট, পৃষ্ঠীয় 


প্রতিনিয়ত ছিটকে আসছে উত্তপ্ত গ্যাস । এ উত্তপ্ত 
গ্যাসের মুকুটকে বলে করোনা । সূর্য সম্পর্কে 


তাপমাত্রা ৫৮০০ কেলভিন, কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা 
১০৭ কেলভিন । গড় ঘনত্ব ১০৫ কেজি/ঘনমিটার 
কেন্দ্রীয় চাপ ২*১০১৬ প্যাসকল, সূর্যে প্রতি ১১ 
বছর পর পর কালো দাগ দেখা যায়। পুরো 
সৌরজগতের প্রায় ৯৯.৮% ভর নিয়ে সূর্য গঠিত । 
সূর্য আপন গ্যালক্সির চারদিকে ২০ কোটি বছরে 
একবার পরিভ্রমণ করে । এতে হাইড্রোজেনের 
পরিমাণ ৫৫% হিলিয়াম ৪৪% এবং অন্যান্য 
১%। সূর্যের ব্যাস ১৩,৩২,০০০ কিমি ঘূর্ণন কাল 
২৫ দিন, ভর ১.৯৯%১০৩০ কেজি । সূর্য প্রায় 
৬০ প্রকার উপাদান দিয়ে তৈরি | এসবের মধ্যে 


আছে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, রেডিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, 
ইউরেনিয়াম, সীসা ইত্যাদি ধাতু এবং 


নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা 


হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও হিলিয়াম গ্যাস । সূর্য 


এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের 
কাজে লাগিয়েছেন ।” [১৪:৩৩] “সূর্য তার নিদিষ্ট 
অবস্থানে আবর্তন করে । এটা পরাক্রমশালী, 
সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ।” [৩৬:৩৮] 
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সৌরজগতে এ স্পেকটাল বিশিষ্ট মাঝামাঝি 
মানের একটি নক্ষত্র যার আয়ুক্কাল ১,০০০ (এক 
হাজার) কোটি বছর । জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, 
এখন থেকে ৪৫০ চোরশত পঞ্চাশ) কোটি বছর 


যতটুকু জানা যায়, সৌর বর্ণালীর বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে । সূর্য করোনার তাপমাত্রা মাঝে-মধ্যে সূর্য 
পৃষ্টের তাপমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। এর কারণ 
বর্ণনার জন্য সোহো নামে এক সংস্থা কাজ করে 
যাচ্ছে । সোহো সৌরঝড়ের উৎসস্থল ও এর 
গতিবেগ বৃদ্ধির কারণও বের করতে পেরেছে যা 
সম্প্রতি ঘটেছে। সূর্য কি আর মাত্র সাড়ে পাচশত 
কোটি বছরই বাঁচবে? না তার বেশি সময় বাঁচবে! 
সূর্য কত দিন বাচবে তা আন্রাহ তা'য়ালার ইচ্ছার 
উপর নির্ভরশীল । সূর্যের আলোক ধারা একদিন 
নিম্প্রভ হয়ে যাবে 
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বিজ্ঞানীরা আজও সঠিক গণনা করতে পারেননি 
এর হিসাব । সূর্য আরো বেশি বছর বাচুক, এই 
হোক পৃথিবীর মানুষের কামনা । 


গ্রন্থনা: মো. মনসুর আলী 
সূত্র: ইন্টারনেট 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারী কন্যা, নারী জায়া, নারী জননী । এ 
কথাগুলো আজ আর তেমন শোনা যায় না। 
নারীর প্রতি শ্রদ্ধার সম্ভাধণও আজ যেন বিরল। 


ভোজবাজি 


ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী 


॥ শাহরুখ খানের 


বিগত কালে এত বেসরকারি টিভি চ্যানেল ছিল 
না। এখন বহু 
হয়েছে । সেসব টিভি চ্যানেলে নানা ধরনের 


ংখ্যক বেসরকারি টিভি চ্যানেল 


যে নারী মাতৃয্নেহ দেয়, সিক্ত হয় ভাইয়ের প্রতি 


অনুষ্ঠানও প্রচারিত হচ্ছে। দর্শকরা সেসব অনুষ্ঠান 


মমতায়, যে নারী সংসারের চালিকাশক্তি, 
প্রশাসনের গতি, উন্নয়নের সহযোগী, সে নারীই 
আজ এই শিক্ষা বিস্তারের যুগে অপমানিত হচ্ছে 
পদে পদে। 

গত সপ্তাহে একদল ভারতীয় নর্তকী নিয়ে 


দেখেনও । বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বৈচির্ত্য 


আনার জন্য, এখন দেখছি হরহামেশা ভারতীয় 
শিল্পীদের ডেকে এনে তাদের লাইভ শো প্রচার 
করতে শুরু করেছে । নিঃসন্দেহে প্রচার মাধ্যমের 
সুনির্দিষ্ট কতক দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে 


ংলাদেশ সফরে এসেছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় 
চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খান। তিনি আসার দু' 
সপ্তাহ আগে থেকেই প্রচার-প্রচারণায় মুখর করে 
তোলা হয়েছিল বলতে গেলে গোটা দেশ। 
শাহরুখ খান আসবেন । মঞ্চে শো করবেন। 


অন্যতম হবার কথা জাতীয় তথা দেশীয় সংস্কৃতির 


সংরক্ষণ ও বিকাশ | মিডিয়ায় সে চেষ্টা যে 


একেবারে হয়নি এমন কথা বলতে চাই না। 
ংস্কৃতিক মাধ্যমগ্ডুলোর এটা একটা বড় দায়িত্ব । 


কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, টিভি চ্যানেলগুলো সম্ভবত 


মাতিয়ে যাবেন বাংলাদেশ ৷ একটি বেসরকারি 


বড় বেশি অপাত্রে পড়েছে । তারা দেশী শিল্পীদের 


সংস্থা শাহরুখ খানকে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত 


অনুসন্ধান, তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর 


করে। ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে সে শো'র 


দায়িত্ব উপেক্ষা করে ভারতের শিল্পীদের দখলে 


আয়োজন করা হয় । এই শোতে প্রবেশ ফি ছিল 


তুলে দিচ্ছে বাংলাদেশ । এই হীনম্মন্যতার 


পাঁচ হাজার টাকা থেকে পচিশ হাজার টাকা পর্য্ত 


অবসান দরকার | সরকারও যেন এখানে নীরব 


। তাতেও মানুষের আগ্রহের কোনো কমতি ছিল 
না। উদ্যোক্তারা স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতার 


দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ । দেশীয় সংস্কৃতির 
সংরক্ষণ, 


বিকাশ ও পরিচর্যার দায়িত্ব 


চেয়ে অনেক বেশি টিকিট বিক্রি করেছিলেন । 
এবং ধারণা করা যায়, তারা আর্থিকভাবে যথেষ্ঠ 
লাভবানও হয়েছেন । 

শো করতে শাহরুখ খানের ঢাকা আগমণ নিয়ে 
আমার ব্যক্তিগতভাবে তেমন কোনো কৌতুহল 
ছিল না। এর আগে বিগত আওয়ামী শাসনকালে 
একইভাবে বাংলাদেশে ভারতীয় শিল্পীদের 
আমদানির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল । আজ এ শিল্পী 
আসে। কাল সে শিল্পী আসে। মঞ্চে 
অডিটোরিয়ামে শো করে। বাংলাদেশ- 
বাংলাদেশীদের গালাগাল করে | এমনি চলছিল । 
তখনও তুমুল সমালোচনা হয়েছিল যে, শিল্পী 
নামে যাদের নিয়ে আসা হচ্ছে, তারা যতো না 
শিল্পী, তার অধিক তার দেহপ্রদর্শনকারিণী | তার 
নিকৃষ্ট নমুনা দেখিয়ে গিয়েছিল নানা নামের 
কুলকার্নি-চুলকার্নিরা । কার্যত তাদের নিয়ে আসা 
হতো তরুণদের সুড়সুড়ি দেয়ার জন্যই | সমাজের 
নানামুখি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে সে প্রবণতা 
শেষ পর্যন্ত অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল । 
আবার বর্তমানে নতুন করে একই কারবার শুরু 


হয়েছে। 
পর্যন্ত অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল । আবার 
বর্তমানে নতুন করে একই কারবার শুরু হয়েছে । 
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সরকারেরও । 

শাহরুখ খানের লাইভ শো এমনি বহু প্রশ্নের জন্ম 
দিয়ে গেল । ভক্তরা সেদিন বহু দাম দিয়ে টিকিট 
করে সপরিবারে তার শো উপভোগ করতে 
গিয়েছিলেন । তারা সম্ভবত ধারণা করেছিলেন যে, 
হাস্য-কৌতুক ও অভিনয় দেখিয়ে তিনি দর্শকদের 
আনন্দ দেবেন । কিন্ত মঞ্চে যা ঘটালেন শাহরুখ 


ও তার সঙ্গিনীরা তাতে দর্শকদের ভিমড়ি খাবার 
জোগাড় । শাহরুখ কথাবার্তা বললেন, ঠাট্টা- 


মশকরা করলেন । সেটাও বোধহয় ঠিকই ছিল। 


কুতত ও নিশ্চিত কাজের এতিশু্তি 


কিন্তু তার সঙ্গিনীরা মঞ্চে যখন নাচতে এলেন, 
তখন আকেল গুড়ম | তাদের পরনে কাপড় নেই 
বললেই চলে । বক্ষদেশ প্রায় উন্মোচিত । ন্মাঙ্গে 
সামান্য প্যান্টি । ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলে 
যখন এসব চলে, তখন রিমোট টিপে তা সরিয়ে 
দেয়া যায়। কিন্তু লাইভ অনুষ্ঠানে তো সরিয়ে 
দেয়ার উপায় নেই । তাই অনেক পিতামাতা সঙ্গী 
শিশুদের চোখ হাত দিয়ে ঢেকে দেন । সপরিবারে 
এসব দৃশ্য কোনো অবস্থাতেই দেখা যায় না। 
একের পর এক প্রায়নগ্ন ভারতীয় নর্তকীরা যখন 
মঞ্চে পুরুষ নর্তকদের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে শুরু 
করলো তখন অনেকেই স্টেডিয়াম ছেড়ে বাইরে 
বেরিয়ে যান । 

পরের দিন পত্রিকার পাতায় সেসব প্রায়নগ্ন 
নারীদের ছবি ও তাদের ঢলাঢলির ছবি প্রকাশিত 
হলো । যারা ঢাকার একটি টিভি চ্যানেলে সরাসরি 
সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি দেখেননি, তারা পত্রিকার 
ছবি দেখে হতভভ্ত হয়ে গেলেন । বাংলাদেশের 
মাটিতেও এটা সম্ভব! মানুষ প্রশ্ন করতে থাকলো 
এমন একটি অনুষ্ঠানের অনুমোদন সরকার 
কীভাবে দিল? এ অনুষ্ঠানে কি হবে, সেটা 
সরকারের অগোচরে থাকার কথা নয় । তবে কি 
সরকার জেনেশুনেই এমন একটি বেলেন্লাপনার 
অনুমোদন দিয়েছে । যাতে বাংলাদেশের তরুণ 
সমাজেন উৎসন্নে যাওয়ার পথ আরও সুগম হয়? 
হ্যাঁ ইংরেজি বা হিন্দি সিনেমায় আমরা অনেক 
কিছু দেখি । কিন্ত আমরা কখনও কল্পনাও করি না 
যে ওসব দৃশ্য আমাদের পথেঘাটেও অহরহ দেখা 
যাক। এটা পিছিয়ে থাকা নয় । এটা সাংস্কৃতিক 
চেতনা । সে চেতনা এখন নস্যাৎ করতে উদ্যত 
হয়েছে। 


মুদ্রণ বিভাগ 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 
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সাক তত্তাবহান? মঈন্য্দান মুহাম্মদ তারিফ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা. আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রায 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারী কন্যা, নারী জায়া, নারী জননী । এ 
কথাগুলো আজ আর তেমন শোনা যায় না। 


শুট 
ও আত্মহনন 


রোকসানা মালেক 


কারণের মধ্যে শিক্ষাহীন অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, 


পাওয়া সম্ভব নয় । বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি 
তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে । 


নারীর প্রতি শ্রদ্ধার সম্ভাধণও আজ যেন বিরল। 


প্রতি অনাকর্ষণ, বিজাতীয় অপসংস্কৃতি অনুকরণ, 


যে নারী মাতৃয়লেহ দেয়, সিক্ত হয় ভাইয়ের প্রতি 
মমতায়, যে নারী সংসারের চালিকাশক্তি, 
প্রশাসনের গতি, উন্নয়নের সহযোগী, সে নারীই 
আজ এই শিক্ষা বিস্তারের যুগে অপমানিত হচ্ছে 
পদে পদে। 

ইভটিজিং । সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে 


আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অশ্রদ্ধা, সামাজিক অবক্ষয়, 
সর্বোপরি পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা ইত্যাদি 


সুতরাং প্রতিরোধই উপযুক্ত পথ | আর এ জন্য 
প্রয়োজন সমাজের সকল শ্তরের মানুষের 
সহযোগিতা ও সচেষ্ট মনোভাব । 


উল্লেখযোগ্য । আবার অনেক নারীর অনিয়ন্ত্রিত 
জীবনযাপনও এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী । তবে, 
এ অপরাধের প্রকোপের জন্য কারণ যাই থাকুক 


আমাদের কন্যাদের প্রতিও আমাদের দায়িত্ববোধ 
রয়েছে। পৃথিবীতে কোন মানুষেরই চলার পথ 
মসৃণ নয় | নানা চড়াই-উত্রাই পার করে জীবন 


না কেন, একে এখনই কঠোরভাবে রোধ করা 


আলোচিত “ঘাতক ব্যাধি । এর শিকার আমাদের 
নারী শিশু, কিশোরী, তরুণী, যুবতী | “ইভটিজিং 


প্রয়োজন । 


অতিবাহিত করতে হয় । সে কারণে চলার পথের 
বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে 


'ইভটিজিং-এর শিকার কন্যারা যেমন আমাদের 


এর অপমান সহ্য করতে না পেরে ইতোমধ্যে 
আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে অনেকে । 


সন্তান, তেমনি ইভটিজাররাও আমাদেরই কারো 


যাওয়ার জন্য কন্যা সন্তানকে আমাদের মানসিক 
শক্তি যোগানো প্রয়োজন | সামান্য কারণে তারা 


না কারো সন্তান । একটি সন্তান যে পারিবারিক ও 


অভিভাবকরাও রেহাই পাচ্ছেন না “ইভটিজারদের' 
নিগীড়ন থেকে । ঘরে ঘরে তাই আজ আতঙ্ক, 


সামাজিক আবহে বড় হয়, তার সুস্পষ্ট প্রভাব 
পড়ে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। সুতরাং 


শঙ্কা । বিশ্বের অন্যান্য দেশেও নারী উত্ত্যক্তের 


যেন জীবন বিসর্জনের পথে পা না বাড়ায়, সে 
জন্য তাকে সাহস দেয়া, প্রেরণা যোগানোর 
কাজটিও আমাদের পরিবারকেই করতে হবে । 


পরিবারকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে সন্তানের 


ঘটনা ঘটে থাকে । কিন্তু, উত্ত্যক্তের শিকার হয়ে 


উপর সর্বাগ্রে । তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে হবে । 


আতহননের ঘটনার বিস্তৃতি এদেশের মতো অন্য 
কোন দেশে ঘটেছে, তা শোনা যায় না। 

ইভটিজিং সাম্প্রতিক সময়ের সৃষ্ট কোন অপরাধ 
নয়। তবে, বর্তমানে এর প্রকোপ বেড়েছে 
আশঙ্কাজনকভাবে । কিন্তু ইভটিজিং" এর শিকার 
হয়ে আত্মহনন করাই কি এর যোগ্য প্রতিবিধান? 
আমরা জানি, আত্মহত্যার প্রচেষ্টাও আইনের 


নারী অসহায় নয়, এ বোধ তার ভেতরে জাগাতে 
হবে। নারী সমাজকে মনে রাখতে হবে, 


পরিবার থেকেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পুত্র 


অপরাধের শিকার হয়ে আত্মহনন কোন যোগ্য 


সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে । উপযুক্ত শিক্ষার 


প্রতিবিধান নয় । এ একরকম পরাজয়, অন্যায়ের 


ব্যবস্থাসহ তাকে ধর্মীয় শিক্ষায় আলোকিত করতে 
হবে । হতাশা থেকে তার মুক্তির পথ তৈরি করে 


কাছে আত্মসমর্পণ, যা দুর্বল চিত্তের পরিচায়ক । 
এ কথা সত্য যে, সমাজে নারীর নিজ স্বাধীনতায় 


দিতে হবে । বেকারত্ব দূর করে সমাজে প্রতিষ্ঠার 
বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করতে হবে । এটি 
বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, শাস্তির মাধ্যমে কোন 


দৃষ্টিতে অপরাধ | সে কারণে অপরাধের শিকার 
হয়ে আইনের আশ্রয় না নিয়ে আত্মহত্যার পথ 


চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে । তবে, 
চলাফেরায় নারীর সতর্কতা অবলম্বন, ধর্মীয় 
রীতিনীতি অনুসরণ, শালীন পোশাক পরিধানসহ 


অপরাধ সমাজ থেকে পুরোপুরি দূর করা সম্ভব 
নয় ৷ কারণ, এ ধরনের অপরাধের শিকার নারী বা 


বেছে নিয়ে আর একটি অপরাধ করা আইনের 
দৃষ্টিতে কাম্য নয়। বরং এ ধরনের অপরাধে 
আত্মহত্যার ঘটনা অন্যকেও আত্মহত্যায় 


তাদের অভিভাবকগণ সামাজিক নিন্দা, হয়রানির 
কারণে আইনের আশ্রয় নিতে অনেক ক্ষেত্রে 
দ্বিধাবোধ করেন । সাক্ষ্য প্রমাণের সমস্যা তো 


প্ররোচিত করে । ইভটিজাররা কারা? এদের 


রয়েছেই । অপরাধীরা ধরা পড়লেও অনেক সময় 


বিনীত জীবনযাপন যুবকদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি 
পেতে সহায়ক হতে পারে। পরিশীলিত 
চলাফেরার ফলে নারী “ইভটিজিং-এর শিকার 
নয়, বরং ইভটিজারদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে 
পারে। 

এদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা 


সামাজিক পরিচয় কি? আকস্মিকভাবে 
“ইভটিজিং-এর মাত্রা কেন বেড়ে গেল এ দেশে? 


নানা অসঙ্গতির কারণে তাদের উপযুক্ত শাস্তি 
বিধান করাও সম্ভব হয় না । ফলে এ ধরনের ঘৃণ্য 


কেনই বা এর শিকার যে সব নারী, তারা আইনের 
আশ্রয় না নিয়ে আতহননের পথ বেছে 


অপরাধের অপরাধীরা প্রায়শঃই চলে যাচ্ছে 
ধরাছোঁয়ার বাইরে । সময়ের আবর্তে এদের 


নিচ্ছেনঃইভটিজিং এর শিকার যারা হচ্ছেন, 
তাদের আত্মহননের পিছনে কি কারো পরোক্ষ 
প্ররোচনা থাকতে পারে? এসব বিষয় বিশ্রেষণ 
করা প্রয়োজন । “ইভটিজিং-এর শিকার যারা 
হচ্ছেন, তাদের আত্মহননের পিছনে কি কারো 


অপরাধ একসময় ফিকে হয়ে আসে। 
অপরাধীরাও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে সক্ষম 
হয় । আইনগত শাস্তি যে কোন অপরাধের চুড়ান্ত 


উল্লেখযোগ্য | কিন্তু, নারী যদি তার চলাফেরায় 
স্বাধীনতা হারায়, তবে তা দেশের উন্নয়নের জন্য 
মাক্সক হুমকি, এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নও হতে 
পারে বাধাগ্রস্ত । উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় 
রাখতে হলে সমাজে নারীর চলার পথ সুগম 
করতে পারে । এ সমাজ কন্যাসন্তানের বাসযোগ্য 
ও নিরাপদ রাখতে হবে | সে লক্ষ্যে এখনই গ্রহণ 


পর্যায় । কিন্তু, তার পূর্বেই যদি অপরাধ প্রতিরোধ 


করতে হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা । তবে, এ রকম 


করা যায়, তবে তা সমাজের জন্য মঙ্গল । কোন 


পরোক্ষ প্ররোচনা থাকতে পারে? এসব বিষয় 
বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন | “ইভটিজিং-এর অনেক 


জানুয়ারি*১১ 


অপরাধীর মন থেকে অপরাধবোধ যদি নিমল করা 
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হতে পারে । পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সমন্বয়ে ভ্রাম্যমাণ 
ফোর্স গঠন করে টহল ব্যবস্থা জোরদার করা 
যায়। পাশাপাশি প্রকৃত অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি 
নিশ্চিত করতে পারলে তা অন্যান্য অপরাধীকে 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করবে । 
দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমৃহকেও উদ্বুদ্ধ করা যেতে 
পারে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে । 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ অপরাধের বিষয়ে 
সচেতনতা সৃষ্টিসহ নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে 
শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি 
শক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করতে পারে ৷ দেশের 
মসজিদ, মন্দিরসহ ধর্মীয় উপাসনালয়পগ্তলোও এ 
ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে । সারাদেশে ঘরে 
ঘরে কন্যাসন্তান রয়েছে । তাই প্রতিটি ঘর পাহারা 
দিয়ে কন্যাসন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব 
নয়। সে কারণে প্রতিটি পরিবারের 
অভিভাবকদের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে তাদের 
সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য । আর এ 
জন্য প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণাসহ সরকারি- 
বেসরকারি পর্যায় থেকে নেয়া প্রয়োজন নানামুখী 
কর্মসূচি । 

আমাদের কন্যা যদি পিছিয়ে পড়ে, যদি সে তার 
পথ চলার স্বাধীনতা হারায়, তবে তার শিক্ষা গ্রহণ 
যেমন বাধাগ্রস্ত হবে, তেমনি বাধাগ্রস্ত হবে এ 
দেশের উন্নয়ন । তাই, আমাদের এমন একটি 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা হবে 
আমাদের কন্যাদের জন্য নিরাপদ | সে সমাজে 
আমাদের পুত্র কন্যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একে 
অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারবে, 
সেখানে আমাদের কন্যারা আর আত্মহননে 
প্ররোচিত হবে না কিংবা আমাদের পুত্ররা 
'ইভটিজিং-এর কলঙ্কে কলঙ্কিত হবে না। 
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ধর্মনিরপেক্ষতা : 
ইসলামের বিরুদ্ধে এক 


শাণিত অস্ত্র 


ইবনে সাঈজ উদ্দীন 


বর্তমান পৃথিবীতে অত্যন্ত কৌশলের সাথে 


জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ | ধর্মনিরপেক্ষ 


জীবনেও ধর্মের বন্ধন স্বীকার করতে রাজি 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক অস্ত্র দিয়ে 
ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে । অথচ 
সাধারণ মানুষকে বুঝানো হচ্ছে এই 
মতবাদের অর্থ হলো, যার যার ধর্ম সে পালন 
করবে । ইসলামের সাথে এর কোনো বিরোধ 


নেই। ইংরেজি “সেকিউলারিজম' শব্দের 
বাহ অনুবাদ করা হয়েছে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । এই সেকিউলারিজম 


মতবাদ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, 


নয় । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীকে যদি জিজ্ঞাসা 


শ্রমনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ সব ধরনের 


করা যায় যে, ধর্ম যদি ব্যক্তিগত ব্যাপারই 


নীতিমালা হতে হবে ধর্মের প্রভাবযুক্ত । সঙ্গত 


হয়, তাহলে ধর্মকে মেনে চলেন না কেন? 


কারণে এই মতবাদকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ না 


তখন এ মতবাদের অনুসারীরা বলবে, ধর্ম 


বলে ধর্মহীন মতবাদ বলাই অধিকতর 
ক্যুক্ত | 

ধর্মনিরপেক্ষতা হলো কোনো ধর্মের সাথে 

সংশ্লিষ্ট না হওয়া । অন্যথায় ধর্মহীন জীবন 


শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো “ইহজাগতিকতা' । 


অনুসরণ করা | এরাই অবশেষে ধর্মের বৈরী 


যার ব্যাখ্যা করলে আমরা বুঝতে পারি এই 


হয়ে দাঁড়ায় । এই কারণেই দেখা যাচ্ছে 


জড়জগতে যা কিছু আছে কেবল সে সবকেই 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মের উত্কট 


এই মতবাদ স্বীকৃতি দিচ্ছে । এই জড়জগতের 


বিরোধিতায় লিপ্ত । এই মতবাদের জন্মদাতা 


মানা না মানা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার | এ 
প্রশ্ন করাও অপরাধ | কেননা কারো ব্যক্তিগত 
জীবন নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার কারো 
নেই । এর অর্থ হলা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা 
যে ধর্মকেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ করে দেয়ার 
জন্য এ ধরনের বিভ্রান্তিমলক মতবাদ প্রচার 
করে থাকেন তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
নেই । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এ কথা ভালো 


বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার না 


ও ধারক-বাহকেরা বলে থাকেন, ধর্ম মানুষের 


করার নামই ইহজাগতিকতা | অতীন্ড্রিয় 


একান্ত নিজস্ব ব্যাপার | কে ধর্মপালন করলো 


কোনো শক্তিকে স্বীকৃতি না দেয়ার নামই 
ইহজাগতিকতা | অর্থাৎ সেকিউলারিজম 


আর কে পান করলো না- এ ব্যাপারে কোনো 


করেই জানে যে, ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত 
ব্যাপারে পরিণত করলে এবং ধর্মকে পালন 
করা বা না করার ব্যাপারে শাসন করার কেউ 


প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই মতবাদ সরাসরি 


না থাকলে ধর্ম এমনিতেই বিদায় নিয়ে যাবে 


অনুযায়ী যা কিছু ই্দরিয়াহ্য, তাকেই স্বীকৃতি 


আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু 


পৃথিবী থেকে । 


দেয়া যাবে আর যা কিছু ইন্ড্রিয়ানুভূতির 
বাইরে, তাকে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। এই 
মতবাদ সরাসরি ধর্মের উপর আঘাত হানে 
না, অথচ ধর্মের মূল কেটে দেয় | 


আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে এই মতবাদ 


তারা এ উদ্ভট মতবাদকে ধর্মহীন মতবাদ না 


নিজের ধারণা মানুষের সামনে পেশ করে। 


বলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে। আর 


আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে সসীম করতে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই মূলত ধর্মহীনতাবাদ 


চায় । ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ দুনিয়ার জীবনে 


অতএব বুঝা গেল যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা 


বিগত প্রায় তিনশত বছর ধরে এই মতবাদ 
গোটা পৃথিবীতে একটি আদর্শ হিসেবে 
পরিচিতি লাভ করে আসছে । মুসলিম 
দেশসমূহের মধ্যে তুরস্কের কামাল পাশাই 


মানুষের উন্নতি, শান্তি, প্রগতির জন্য আল্লাহর 
পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে কোনো বিধান 


মূলত নাস্তিক । ধর্মের প্রতি এদের কোনো 
বিশ্বাস বা সহানুভূতি নেই । ধর্মের প্রভাব বিস্ত 


পাঠানোর প্রয়োজন নেই বলে ধারণা দেয়। 
সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্ম হস্তক্ষেপ করবে এ কথা 


1র ঘটুক অথবা মানুষ ধর্মভীরু হোক, ধর্মীয় 
বিধিমালা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক, ধর্মীয় 


সর্বপ্রথম এই মতবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 


যারা বলে তারা প্রগতি বিরোধী । তারাই 


মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষেরা চরিত্র গঠন 


করেন । ইতোপূর্বে কোনো মুসলিম দেশ 


প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তি । দুই 


করুক, এ ধরনের কোনো কর্মসূচি 


এইভাবে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা দিয়ে 


ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব থাকা 


ধর্মনিরপেক্ষ শাসক বা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো 
দল দেয় না। ধর্ম কিভাবে মানুষের মধ্য 
থেকে বিদায় নিতে পারে এ ধরনের কর্মসূচি 
ধর্মনিরপেক্ষ শাসক এবং ধর্মনিরপেক্ষ 


দলসমূহ দিতে মোটেই কার্পণ্য করে না। 


এদের প্রতিটি কর্মকান্ড লক্ষ্য করে দেখলেই 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পূজারী সেজেছেন বলে চলবে না। সংক্ষেপে এটাই হলো 
কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাসে পাওয়া যায় ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ | 

না। ব্যক্তি জীবনে ধর্মকে গ্রহণ ও পার্থিব জীবনের 
ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মানুষের ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে নির্বাসন দেয়ার মতবাদ 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পারিবারিক জীবন, তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অত্যন্ত কুটিল 
সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে ধর্মের ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ এবং দুরভিসন্ধিমূলক । 


প্রভাবমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় 
জানুয়ারি'১১ 


যারা এ মতবাদের পক্ষে, তারা ব্যক্তি 


অনুধাবন করা যায়, ধর্মকে বরখাস্ত করতে 
এরা কত সিদ্ধহস্ত । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 
জীবন সম্পর্কে যারা অবাধ ভোগবাদে বিশ্বাসী 


মতবাদ কোনো কল্যাণকর মতবাদ নয় । এ 


দেয় । আদর্শ শুন্য হতাশাগ্রস্ত মানুষ ও সমস্ত 


তারাই এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক-বাহক । 


মতবাদ মানব জাতির জন্য চরম 


জীবনকে নীতিবোধের ঝামেলামুক্ত করে 
স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই করা যায়, এ সমস্ত 


অকল্যাণকর | এ মতবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
হলো, ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে 


সুবিধা আদায় করার জন্যই একশ্রেণীর 
নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তিরা ধর্মকে চিরতরে 
বিদায় করে দিয়ে সর্বস্তরে চরিত্রহীনতার 
প্লাবন বইয়ে দেয়ার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতার 
আমদানি করে তা প্রতিষ্ঠার জন্যই এরা দল 
গঠন করে দলের অন্যতম নীতি-নির্ধারক করে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । কারণ অবাধে ভোগ 
করতে হলে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত 
করা ছাড়া উপায় নেই । ধর্ম সামাজিক বা 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরিণত হলে অবাধে ভোগ 
করার চোরাগলি পথ বন্ধ হয়ে যাবে | সুতরাং 
এ মতবাদের প্রবক্তাদের যে উদ্দেশ্য খারাপ 
তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার | 

এ জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা প্রকৃত ধর্ম তথা 
ইসলামকে উৎখাতের জন্য সরাসরি 
ইসলামকে উৎখাত করবো বা 
ইসলামপন্থীদের নির্নল করবো এ কথা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বলবে না । কারণ তারা 
জানে সরাসরি এ কথা বললে দেশের জনগণ 
ধর্মনিরপেক্ষদের কবর রচিত করবে । তাই 
তারা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উৎখাতের 
নামে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের উৎখাত 
করতে চায় | ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মৌলবাদ 
ইসলামকে উৎখাত করার জন্য । কুরআন- 
হাদীস তথা আল্লাহ ও নবীদের দেখানো পথ 


সীমাবদ্ধ করার নামে মানুষের জীবনের সর্বস্ত 
র থেকে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর 
প্রভাবমুক্ত করে মানুষকে চরম হতাশার মধ্যে 


ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করার ফলে সমস্যা আরো 
বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব কিছুই 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক বিষবৃক্ষের ফল । 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষকে স্বেচ্ছাচারিতার 
শেষ স্তরে নিক্ষেপ করে। এ মতবাদ 
মানবদেহের সুপ্ত পশুত্বকে বল্পাহীন করে 


নিমজ্জিত করে গোটা মানব জাতিকে 


নৈতিকতার শেষ বন্ধনটুকু ছিন করারই জঘন্য 


আদর্শহীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা । মানুষকে 
ধর্মের প্রভাবমুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের 
বন্ধন ছিন করার পর কোনো আদর্শের ওপর 
ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন পরিচালনা 
করবে, এ ধরনের কোনো আদর্শের সন্ধান এ 
মতবাদে পাওয়া যাবে না। জীবনের সকল 
বিভাগকে ধর্মীয় আদর্শমুক্ত করে মানুষকে 
তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন পশুর ন্যায় 
জীবন গ্রহণে বাধ্য করে এ মতবাদ | এ 
মতবাদ মানুষকে কোনো আদর্শের সন্ধান 
দেয় না বলে মানুষ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়ে । ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মানুষকে 
আদর্শহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, তখন 
স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জীবনে নেমে 
আসে সীমাহীন শূন্যতা । 

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যখন মানুষকে 
আদর্শহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, তখন মানুষের 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
বিরাজ করতে থাকে এক চরম অরাজকতা । 
ঠিক এমন এক মুহূর্তে মানুষের চরম বিপদের 
সময়ে ভোগবাদে বিশ্বাসী ধূর্ত ব্যক্তির বিভিন্ন 


আদর্শ মাত্র । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে ধরনের 
সভ্যতার জন্ম দিয়েছে তা নৈতিকতার দৃষ্টিতে 
মানব সমাজের উপযোগী নয় । এ মতাবাদ 
মানুষকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে । এ 
মতবাদের প্রভাবে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ, দলীয় সুবিধাবাদ, সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদসহ নানা ধরনের ক্ষতিকর 
প্রবণতা জন্ম দেয় । 

ধর্মহীনতার ফলে জনগণ ব্যাপকভাবে 
নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে । 
পরিচিত ভালো কাজসমূহ লোপ পায় । আর 
পরিচিত অপরিচিত খারাপ কাজসমূহ 
ব্যাপকভাবে সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । 
ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে দলীয়, জাতীয় ও 
দেশীয় স্বার্থের বিপরীত কাজ করার প্রবণতা 
জন্মলাভ করে মানুষের মনে ৷ এই মতবাদের 
প্রভাবাধীন ব্যক্তিকেন্দ্রক দল গঠন করে 
স্বৈরতন্ত্রতিন্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে জুলুম- 
নিম্পেষষণ চুড়ান্ত রূপ লাভ করে 
ক্ষুদ্রাতিন্ষুদ্র কারণে মানুষে মানুষে জাতীয় ও 
রাষ্ট্রে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রেরণা জোগায় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ৷ আল্লাহ আমাদের এই 
স্লবুদ্ধিস্পনন এবং ধর্ম ব্যবসায়ী 


ছাড়া অন্য কোনো পথ, মত মেনে নেয় না 


ধরনের ক্ষতিকর মতবাদ মতাদর্শ তৈরি করে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের খঞ্ড় থেকে হেফাজত 


যারা, তারাই মৌলবাদী | কুরআন-হাদীসের 
সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন-কানুন মেনে 
নিতে চায় না, যারা কুরআন-হাদীসের 
আদর্শের কোনো পরিবর্তন চায় না, যারা 
কুরআন-হাদীস অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি 
জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় 
জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত গড়তে 
চায়, কুরআন-হাদীসকেই অনুসরণ করতে 
চায়, ইসলামকে যারা অকৃত্রিমভাবে বুকে 
চেপে ধরে রাখতে চায়, তারাই মৌলবাদী । 
প্রতিটি ইসলামী চিন্তাবিদকেই যে মুল 
ইসলামের জন্য নির্যাতনের স্টীম রোলার সহ্য 
বিশ্বাস করে, তারাই মৌলবাদী মুসলমান । 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এই মৌলবাদকেই 
উৎখাত করতে চায় । তারা এই মৌলবাদী 


মুসলমানদেরকেই নির্মল করে 
ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন অবস্থা ও 
ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় । 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা 
করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ 


জানুয়ারি*১১ 


মানুষের সামনে পেশ করে মানবজাতির 
সীমাহীন সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ 


করে সঠিক ধর্মপথের পথিকদের অনুসারী 
হওয়ার তৌফিক এনায়েত করুন । আমীন । 


পা শা সি তা 


১০৩) ০) 72০ 


ছোত্র-ছাত্রীদের পৃথক উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থা) 


প্রতিষ্ঠাতা প্রিঙিপাল 
হাফেজ মাও. মোস্তফা কামাল 


সৈয়দ শাহ্‌ রোড, চকবাজার, পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টথাম। 


29991 0100)891009-00) 


ফোন : ০৩১-৬২৩৯৪১, ০১৭১৫-৪২৩৫৭০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


বি।জ্ঞা।প।ন 


আমীরে হেফাজতে ইসলাম, বরুণা মাদরাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস 
আল্লামা শায়খ খলীলুর রহমান হামিদী পীর সাহেব বরুণা-এর 


দরদমন্দীনা গোজারিশ 


মানুষকে আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যে ৷ মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের 
জন্যে সৃষ্টি করেছি ।” ইবাদত করা যেমন জরুরী, তেমনি ইবাদত কিভাবে করতে হবে তাও জানা জরুরী । এজন্যেই মানবতার মুক্তিদূত প্রিয় 
নবী (সা.) বলেছেন, “প্রত্যেক নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন ফরজ-অপরিহার্য ।” এই ফরজ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এতটুকু দ্বীনি শিক্ষা সকল নর- 
টা মা করা একান্ত প্রয়োজন- যা না জানলে শরীয়তের আবশ্যকীয় বিধি বিধানটুকু সঠিকভাবে পালন করা যায়না,যাকে বলে জরুরীয়াতে 
ব ] 

দারুল উলুম দেওবন্দের অগ্রসৈনিক,শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-র সুযোগ্য শিষ্য ও খলীফা, আধ্যাত্মিক জগতের 
সাহসী সিপাহসালার, ওলীকুল সম্রাট, কুতবে দাওরান, মুজাদ্দিদে জামান আল্লামা শায়খ লুৎফুর রহমান বর্ণভী রহ. জরুরীয়াতে দ্বীনের শিক্ষার 
ব্যাপারে মানুষের সীমাহীন উদাসীনতা দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠেন । প্রিয় মুর্শিদ হযরত মাদানী (রহ.) ও হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.)-এর তা'লীমী সিলসিলার সমন্বয়ে এক সময় বর্ণভী-এর দরদমাখা অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে হেফাজতে ইসলামের দাওয়াতী ফর্মুলা । 
১৯৪৮ সালে হযরত বর্ণভী (রহ.)-এর হাত ধরে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দ্বীনি জামায়াত আগ্ত্রমানে হেফাজতে ইসলাম পথচলা শুরু করে । পরে 
১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটের বন্দরবাজার জামে মসজিদে বিশিষ্ট উলামা-মাশায়েখ ছ্বীনদার বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে 
অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে “আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ”-এর স্বীকৃতি প্রদান করে হযরত বর্ণভী (রেহ.)-কে এই দ্বীনী 
জামাতের আমীরের দায়িতৃও অর্পণ করা হয় । 

হযরত বর্ণভী (রহ.) পাগল হয়ে নামব মোরা, করবো পাগল বিশ্বসীরা; জানাই দিব জগতটাকে আমরা মুসলমান এই যুগান্তকারী শ্লোগান 
তুলে হেফাজতে ইসলামের কাজে মাঠে ঝাপিয়ে পড়লেন । দিন-রাত ক্লান্তিহীনভাবে শহর-নগর, হাওর-পাহাড় চষে বেড়াতে শুরু করলেন । তার 
ডাক সারাদেশে এবং দেশের সীমানা পেরিয়েও মানুষের মধ্যে জাগরণ তুলল । বৃহত্তর সিলেটের বুজুর্গানে দ্বীনসহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট 
উলামায়ে কেরামগণও তার কাজের সঙ্গী হলেন । তাকে প্রেরণা দিয়ে হেফাজতে ইসলামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন । যাদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন: আল্লামা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহ.), ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.), আল্লামা সুহাইল (রহ.) বগুড়া, আল্লামা 


সালেহ (রহ.) রংপুর, ভারতের সর্বজনমান্য বুজুর্গ আল্লামা আহমদ আলী বাঁশকান্দি (রহ), ভারতের জাতীয় পরিষদের সদস্য আল্লামা আবদুল 
জলিল বদরপুরী (রেহ.), পাকিস্তানের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী আল্লামা মুফতী মাহমুদ (রহ.), আল্লামা গোলাম গৌছ হাজারভী (েহ.) প্রমুখ মহান 


ব্যক্তিবর্গ । 


টি 


দাওয়াত, সংগঠন, তা'লীম, তরবীয়ত-তাজকিয়াহ্‌, খেদমতে খালক বা সমাজসেবা ও আন্দোলন । আলহামদুলিল্লাহ! উপরোল্লিখিত কর্মসূচির 
আলোকে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন লক্ষপানে এগিয়ে চলছে । মা”শীআল্লাহ! আজ পর্যন্ত “হেফাজতে ইসলাম" নামে যুগান্তকারী বিভিন্ন 
পদক্ষেপ সফলতাও পেয়েছে । নিয়ে কয়েকটি চলমান কর্মসুচী উপস্থাপন করছি: 

৯ মাসিক হেফাজতে ইসলাম, রেজি নং চ-৪৭৩/০৫ (১৯৭৩) + হেফাজতে ইসলাম ইউকে, রেজি নং-১১১৫৭০৯ (ইউকে ১৯৯৯) 
€ হেফাজতে ইসলাম এম্ুলেন্স সার্ভিস (১৯৯৪) ৯ হেফাজতে ইসলাম মেডিকেল সেন্টার (২০০৮) 

€ হেফাজতে ইসলাম সমাজ সেবা সংস্থা (২০০৮) € হেফাজতে ইসলাম সেন্টার, লন্ডন (২০০৯) 


বেরাদারানে ইসলাম! 

আমরা সকল প্রকার মতভেদ আর দলাদলি পরিহার করে একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশি করার জন্যে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে 
ইসলামের এক্যের সুতোয় এক্যবদ্ধ হয়ে পথভোলা উম্মাহকে নতুন করে চেতনা দেয়ার মানসে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং বাচানোর জন্যে 
এক্যবদ্ধ হতে চাই । 

সম্প্রতিকালে মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, বিগত ফেব্রুয়ারি ২০১০-এ চট্টগ্রামের ওলামা-মাশাইখের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের 
সংগঠনের হুবহু নামে “হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ” । সেই হেফাজতে ইসলামের সাথে আমাদের সাংগঠনিক কোন-ই সম্পর্ক নেই । তবে 
ইসলামের সংরক্ষণ ও জাতীয় এক্যের স্বার্থে আমাদের নিবেদন থাকবে, আল্লাহর ওলী হযরত শায়খে বর্ণভী (রহ.)-এর রেখে যাওয়া এই হুবহু 
নামকে ব্যবহার না করে নূতন কোন নামে ছ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজ চালিয়ে যাবেন । এটাই আমাদের প্রত্যাশা | 

আসুন! হেফাজতে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে উম্মাহকে পথ দেখাই, আল্লাহর ওলী হযরত শায়খে বর্ণভী (রহ.)-এর রূহানীর ফয়েজ 
অর্জন করে আলোকিত হই । আল্লাহ আমাদের সকল কর্মসূচি ও তৎপরতাকে তাঁর সন্তুষ্টির বিনিময়ে কবুল করুন । আমীন । 


আঙঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ 


কেন্দ্রীয় দফতর : জামিয়া লুৎফিয়া আন্ওয়ারুল উলুম হামিদনগর বরুণা, উপজেলা : শ্রীমঙ্গল, জেলা : মৌলভীবাজার 
মোবাইল : ০১৭১৫ ০০৫ ৪৭৮ (আমীর), ০১৭১৭ ৯৩২ ৫৫৫ (নাজিম), ০১৭২৬ ৩৫৮ ৭০১ দেফতর) 


জানুয়ারি'১১ _______ | আত ১৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ-উল-হাসান 


মুসলিম উম্মাহর এক্য : 
সময়ের অপরিহার্য দাবি 


মূল : খালিদ বেগ 
অনুবাদ : অধ্যাপক আবু জাফর 


ঘটে । ধর্মীয় বিধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে 


একদা বললেন, “মাল্টাতে আমার কয়েক 


কী হয়েছে আমি জানতে চাইলাম । তিনি 


আমরা অনেক সময়ই রীতিমতো লড়াইয়ের 


বললেন, আমি আমার পুরো জীবন নষ্ট ও 


বছরের বন্দিজীবনে আমি এ-বিষয়ে বিস্তর 
চিন্তা-ভাবনা করেছি যে, মুসলিম উম্মাহর এই 
বর্তমান দুঃখজনক অবস্থার কারণ কী ।' সেটা 


ময়দান তৈরি করে ফেলি; অথচ অতীব 


অপচয় করে ফেলেছি । আমি বললামন্ধ কী 


গুরুতৃপূর্ণ মৌলিক বিয়ষাদি অবাধে লঙ্ঘিত ও 
উপেক্ষিত হয় । 


বলছেন? আপনি আপনার সমগ্র জীবন 
ইসলামি শিক্ষার প্রসারে ব্যয় করলেন । 


১৯২০ সাল এবং তার বয়স তখন ৫৯; 
সমসাময়িককালের তিনি শুধু একজন বিশিষ্ট 
পণ্তিত ও চিন্তাবিদই ছিলেন না, তিনি তার 


আর আমাদের এই ধরনের আচরণ এমন 


আপনার হাজার হাজার ছাত্র যারা উলামা 


সময়ে প্রাধান্য লাভ করছে, যখন আমাদের 


পর্যায়ভুক্ত, তারাও ইসলামের খেদমত করে 


ধর্ম সব দিক থেকে আক্রমণের শিকার | 


পুরো জীবনকাল রাজনৈতিক সংগ্ামের মধ্য 


চলেছেন । এটা যদি সময়ের অপচয় হয়, তা 


অবশ্যই দুর্ভাবনার কথা যে, পাকিস্তানে আজ 


দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তার শ্রোতা 
ছিলেন বিশিষ্ট ওলামারা, যারা অত্যন্ত 


প্রতি বছর হাজার হাজার ধর্মত্যাগীর আবির্ভাব 
ঘটছে। কাদিয়ানিরা (যারা মির্জা গোলাম 


আগ্রহের সাথে তার জীবনব্যাপী অধ্যয়ন 
থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, তার সংগ্রাম, তার গভীর 


আহমদ কাদিয়ানকে নবী বলে ঘোষণা 
করছে) এবং “মুনকারী-এ-হাদিস' আমাদের 


চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয়ে শুনতে চাইতেন । 


নতুন প্রজন্মকে রীতিমতো মিথ্যার দিকে 


হলে অন্যরা কি আর এমন আশা করতে 
পারে? তিনি বললেন, দেখো, আমাদের সব 
কাজের প্রকৃত জোরটা কোন দিকে ছিল; 
ছিল, হানাফি মাজহাব কেন অন্য সব মাজহাব 
থেকে উত্তম । অথচ ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর এ সবের কোনো প্রয়োজন ছিল 


তার বক্তব্যের উপসংসহার হলো : “আমাদের 


আকৃষ্ট করার মতলব নিয়ে চেষ্টা-আন্দোলন 


যে সমস্যা, তার মূল কারণ দু'টি আল- 


না। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম 


চালিয়ে যাচ্ছে । হারামকে হালাল ঘোষণা করা 


আহমদ ইবনে হাম্বল তারাও এ সব ব্যাপারে 


কুরআনকে পরিত্যাগ করা এবং আমাদের 


হচ্ছে । আর আমাদের জনগণের যেহেতু 


অন্তর্কলহ " এই আলোচনার পর তিনি আর 


আদৌ কোনো গুরুত্ব দেননি । এখন এটা 


বেশির ভাগই নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, 


কেউ হয়তো প্রমাণ করতে পারে যে, কোনটা 


বেশি দিন জীবিত ছিলেন না, অল্প কয়েক দিন 
পরেই ইন্তেকাল করেন । 
এই কারণ সেদিন যেমন সত্য ছিল, আজো 


খুব সহজেই তাদের জীবনে প্রশ্রয় লাভ করছে 


সঠিক, কিন্তু তার মধ্যেও ভুল হওয়ার 


বহু ঈশ্বরবাদীদের কাছ থকে ধার করা রীতি 
ও আচার । সর্বোপরি পশ্চিমা সংস্কৃতির 


একই রকম সত্য । দু'টি কারণই পরস্পর 


সম্ভাবনা আছে; আবার কোনোটা ভুল, কিন্ত 
তার মধ্যে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান । 


ভোগসুখবাদ, বেহায়াপনা, নৈতিক যথেচ্ছাচার 


সম্পৃক্ত এবং দ্বিতীয়টি প্রথম কারণেরই ফল। 


প্রভৃতি আমাদের সমাজজীবনকে রেডিও, 


আল-কুরআন আমাদের উদ্দেশ্যে অখণ্ড 
ভ্রাত্ত্ববোধ রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে এবং 
সাবধান করে দিয়েছে অন্তর্কলহ সৃষ্টির 
বিরুদ্ধে। আমরা এই শিক্ষা ও নির্দেশ 


অধিকন্তু, এ সব বিষয় আখেরাতে কোনো 
কাজেই আসবে না । কারণ আল্লাহপাক ইমাম 


টিভি ও অশ্লীল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি 


শাফেঈ, আবু হানিফা, মালিক অথবা আহমদ 


গ্রাস করে নিচ্ছে (এর সাথে ইন্টারনেটের 
কথাও যুক্ত) । দুর্নীতি আজ সমাজের রন্ধে 


বিন হাম্বল কাউকে এই কারণে অপদস্থ 
করবেন না যে, তাদের মধ্যে ভুল ছিল। 


রন্ধে প্রবেশ করেছে । এ অবস্থায় আমাদের 


তারপর তিনি আরো বললেন, 'আজ যখন 


উপেক্ষা করেছি এবং শত কোটি মানুষের 


কি চিন্তা-ভাবনা করার কিছুই নেই? রাসুল 


একটি বলিষ্ঠ উম্মাহ শত কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


ইসলামের মূল শেকড় উৎপাটনের আয়োজন 


(সা.) আমাদের কাছে এবং তার উত্তরাধিকারী 


ধশে আজ বিভক্ত । আমাদের বহুসংখ্যক 
অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে শুধু সন্গীর্ণ 


আলেমদের কাছে কী আশা করেন, সে কথা 


চলছে, তখন আমরা গাছের পাতার পরিচর্যা 
নিয়ে ব্যস্ত । 


কি আমরা একবারো ভেবে দেখব নাঃ 


আত্মস্বার্থের জন্য । এই আত্মস্বার্থের প্ররোচনা 
জয়ে ইসলাম আমাদের সাহায্য করতে 


আখেরাতে আমাদের এই জবাব কি যথেষ্ট 


অবশ্য ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিতর্ক 
অথবা মতানৈক্য দোষের কিছু নয় এবং 


হবে যে, আমরা পার্থিব জীবনে রাফা 


পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি; বরং 


ইয়াদিনের ওপর পুস্তক রচনা করেছি? (রাফা 


ধর্মই হয়ে উঠল আরো বেশি আত্মকলহের 


ইয়াদিন : নামাজে হস্ত উত্তোলনের বিশেষ 


অপ্রতিরোধ্য কারণ । ফিকাহসংক্রান্ত সামান্য 
বিষয় নিয়ে আমরা কলহে লিপ্ত হই; এবং 
সৃক্্াতিসূন্ম ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ নিয়ে 


নিয়ম, যা আহলে হাদিসপন্থিরা অনুসরণ 
করেন) । 
একদিন দেখলাম, মাওলানা আনওয়ার শাহ 


অদ্যকার সময়ে অনেক পশ্চিমা শিক্ষিত 
মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে তাদের স্বপ্লজ্ঞান নিয়ে 
এভাবেই চিন্তা করেন । কেউ কেউ এমনকি 
এই পরামর্শও প্রদান করে যে, সব ফিকাহ 
মাজহাবকে বিলুপ্ত করে দিয়ে একটি নতুন 
মাজহাব সৃষ্টি করা উচিত । অথচ এটা সম্ভবও 


আমাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধাবস্থার সূত্রপাত 
জানুয়ারি'১১ 


কাশ্মীরী অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ও চিন্তাকিষ্ট । 


নয়, সমীচীন বা কান্সিক্ষতও নয় | যেখানে 
 আত্তাত্তহীদ ১৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা ও সততা বিদ্যমান, সেখানে 
মতভেদ খুবই অপরিহার্য । সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ 


বক্তব্যের বাড়াবাড়ি বা আতিশয্যই আসলে 
বেশির ভাগ ধর্মীয় দলের মধ্যে কলহ সৃষ্টির 


এঁকমত্য শুধু সেখানেই সম্ভব, যেখানে প্রতিটি 
মানুষ একেবারেই বোবা । এ ধরনের মানুষ 


মূল কারণ । ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে 
এই একই কথা প্রযোজ্য । প্রায় সবাই নিজ 


নতুন কিছু ভাবতেই পারে না; আর অন্তরে 


নিজ সামর্থ ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজ নিজ 


যদি অসততা থাকে, তা হলে তো তারা 
জেনেশুনেও ভুলকেই সমর্থন করবে 
বস্ততপক্ষে ধর্মীয় ব্যাখ্যা কারো ব্যক্তিগত 
অধিকারভূক্ত এমন কোনো বিষয় নয়, যা 
যথেচ্ছভাবে উৎসর্গ করা যেতে পারে । 


নির্বাচিত ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কাজই করছেন । যদি 
সহযোগিতা ও মতভেদগুলোকে স্বাভাবিক শ্রম 
বিভাজন হিসেবে গণ্য ও গ্রহণ করার 
মানসিকতা সৃষ্টি হতো, তা হলে মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে জন্ম নিতে পারত এক 


আসলে সমস্যা সৃষ্টি হয় আমাদের অতুক্তি বা 
অতিশয়োক্তির কারণে | ফিকাহর ক্ষেত্রে যে 
মতপার্থক্য, সেটা সাহাবি, তাবেঈন এবং 
বিখ্যাত মুজতাহিদীনের মধ্যেও বর্তমান ছিল 
কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এই মতপার্থক্য কখনো 


অপ্রতিহত প্রচণ্ড শক্তি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
প্রত্যেকেই ইসলামের খেদমতে নিজ নিজ কর্ম 
ও কর্মপ্রণালীকেইএকমাত্র বিবেচনা করছেন 
এবং এ জন্যই কোনো ব্যক্তি যদি এক 
প্রতিষ্ঠান ছেড়ে ভিন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে 


লড়াইয়ে বা কলহে রূপ লাভ করেনি 


যুক্ত হন, তার সাথে এমন ব্যবহার করা হয়, 


মতপার্থক্য ছিল; কিন্তু তারা পরস্পরের প্রতি 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাও পোষণ 
করতেন । ভ্রাত্ত্ববোধ ছিল অক্ষুণল্প এবং 


যেন সে একজন বিশ্বাসন্্রষ্ট বেঈমান । একেই 
বলে 'এভৎলসস* অর্থাৎ বাড়াবাড়ি । এতে 
ধর্মীয় কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে 


একে অপরের মতামতের প্রতি ছিল সম্প্রীতি- 


সহিষ্কুতা । 
কিন্তু কী করে এমন বিষয়ে আমরা সহিষন্ুতা 


ইসলাম-পূর্ব জাহেলি আমলে গোত্রীয় ও 
সাম্প্রদায়িক চরিত্রই যেন প্রবল হয়ে ওঠে । 
যা-ই হোক, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আজ একেবারে 


অবলম্বন করতে পারি, যাকে আমরা অকাট্য 


নিঃশেষ বা লুপ্ত হয়ে যায়নি । কিন্তু আমরা যা 


ভুল বা অসত্য বলে জানি? অবশ্যই যে সব 


এখন নিদারুণভাবে অনুভব করি তা হলোন্ধ 


গ্রাহক-এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন 
করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে 
হয়না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 
৫০ কপির ওপরে এজেন্সির কমিশন 


বিষয় কুরআন ও হাদিসের আলোকে 
পরিষ্কারভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্যথা 


আজ এমন কিছু সংস্কারকের প্রয়োজন, যারা 
তাদের সঙ্গীর্ণ প্রেক্ষাপটের উধ্র্বে আরোহণ 


হলে সহিষন্ধুতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 


করে ইসলামের বিশ্বজনীন এক্যের আহ্বান 


আমরা কখনোই স্বধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) 
কোনো অবকাশ রাখতে পারি না এবং 
শরিয়াহ কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত 
“হালাল-হারাম' সম্পর্কিত সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও 
আমাদের সর্বদা অনমনীয়ই থাকতে হবে । 
কিন্তু এসব প্রশ্নের বাইরে কিছু বিষয় আছে, 
যে সব ব্যাপারে কুরআন-হাদিস থেকে 
সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না; যে সব 
ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। 
এখানে  মুজতাহিদীনরা, নিজেদের 
সাধ্যানুযায়ী কুরআন-হাদিসের আলোকে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং এখানে 
ভিন্নমত খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক | এ অবস্থায় 
যারা সুযোগ্য মুজতাহিদীন (যেমনন্ধ চারজন 
শ্রদ্ধেয় ইমাম), তাদের মতামতে ভিন্নতা 
থাকলেও কোনো একটিকেও অশ্রদ্ধা করা যায় 
না। অবশ্য এটা সত্য যে, আমরা শুধু একটি 
মতকেই অনুসরণ করব এবং দেখতে চেষ্টা 
করব, কোন মতটি শরিয়াহ বিধানের 
সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী; কিন্তু আমরা কখনোই 
অন্যান্য মতকে মন্দ বা অসত্য বলে অভিহিত 
করব না। অথচ সমস্যা হলোন্ধ মতপার্থক্যের 
ব্যাপারে আমরা এতটাই বাড়াবাড়ি ও 
আতিশয্য প্রদর্শন করি, যেন ভিন্নমতাবলম্বীরা 
পুরোপুরি ইসলাম থেকেই খারিজ হয়ে গেছে। 


জানুয়ারি*১১ 


নিজেরা শুনতে পান এবং অন্যকেও শোনাতে 
পারেন । 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


মাওলানা আজিজুল হক 
শিক্ষা পরিচালক 


ফোন: ০১৮২২-৮৮৫৩৩৯ 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 


যোগে পাঠানো হয় । 

৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 


0007৮ 1২০5-051 


11370 


0070672] 7)091 


171018, 7১810151917, 18750 


8170181, ৩091 


794, 0, থেগাঞা, 
00210, [181 [190, 
70/811 /প্রািবা1গালা, 
900. 45187, ০0071195- 


101700 01100 


1152200 
1025509 
11800 


1151600 
101900 
11160 


130100০91) & 4১010]) 00111193. 


01140001109, 


৯0৩0থ118- 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


রা _জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
০, আন্দরকিল্লা, উ্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আরব নিউজ: ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি 


মতো রাজনীতিকদের এই ধারণাকে সুস্পষ্ট 


ব্রেয়ারের শ্যালিকা লরেন বুথ ইসলাম কবুল 


প্রত্যাখ্যান জানিয়েছেন বুথ । 


করেছেন । এই খবর কেবল বিস্ময় নয় । বিশ্বের 
মূল সংবাদমাধ্যমগুলোয় উদ্বেগের লহর বইয়ে 
দিয়েছে । ঘটনার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও 
পেশাগত পর্যায়ে অবমাননাকর বিদ্রপের সম্মুখীন 
হতে হয়েছে বুথকে । বিদ্রপের বিষয়ে পরিণত 
করার হয়েছে তার সুরাপান ও শুকর মাংস ভক্ষণ 
ছেড়ে দেয়ার ঘোষণাকে এবং তার মাথা ওড়নায় 
ঢেকে রাখার ও কুরআন তিলাওয়াতের 
ঘোষণাকে । নেতিবাচক রিপোর্ট প্রকাশের 
প্রতিবাদ সংবাদপত্র গার্ডিয়ানে তিনি তার নিজ 
নিবন্ধে লিখেছেন, “আমি একজন মুসলিম এতে 
এতো উদ্বেগ ও আতংক কেন? 
২০০১ সালে জর্জ বুশ বিশ্বের রাজনৈতিক স্বরূপ 
বর্ণনায় বলেছিলেন, “আপনি হয় আমাদের সঙ্গে 
থাকবেন অথবা আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নেবেন" আমরা বলতে তিনি 
পাশ্চাত্যকে । আমরা ও তারা-__এই বিভাজন 
আরো তীব্র করে তোলা হয় সন্ত্রাসী প্রতিরোধ যুদ্ধ 
শুরুর মাধ্যমে । মার্কিন সরকারের এই ঘৃণ্য 
অবস্থান আরো শক্তিশালী ভিত্তি খুঁজে পায় 
মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগ্তলোর মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারের অনর্গল প্রক্রিয়ায় 
যদিও মার্কিন সরকার এই অপপ্রচারগুলোকে 
আনুষ্ঠানিক বৈধতা দেয়নি। এমন এক 
পরিস্থিতিতে আমরা" পক্ষ ত্যাগ করে “তারা'- 
শিবিরে যোগদানের লরেন বুথের সিদ্ধান্ত খুব 
স্বাভাবিকভাবে তাকে সম্মুখীন করে ছেড়েছে 
তথাকথিত উদার মুক্ত সংবাদমাধ্যমের আক্রমণের 
লক্ষ্য-সামগ্রীতে । 
গার্ডিয়ানে এন্ড্ু ব্রাউন লিখেছেন, ইসলামে দীক্ষিত 
হওয়ার প্রক্রিয়ায় টনি ব্রেয়ারের শ্যালিকা এক 
রাজনৈতিক বিবৃতি প্রচারের মধ্যদিয়ে তার 
সমকালীন সমাজব্যবস্থা প্রত্যখ্যানের কারণ 
সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। এন্ড 
লিখেন, কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান 
পরিবর্তনের এটাই হচ্ছে নিয়ম । বিবৃতি প্রচারের 
মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেমন ধরনের 
বিশ্বব্যবস্থা তার কাম্য । তার নবধর্মে দীক্ষিত 
হওয়ার অর্থ হচ্ছে চলিত ব্যবস্থা বর্জন করে নতুন 
একটি ব্যবস্থায় ও নতুন একটি মানবধর্মে তিনি 
তার আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন । বন্তৃত ন্যায় ও 
সত্যের সমর্থনে বুথ বরাবর তার অবস্থান জানিয়ে 


ইসলাম সম্পর্কিত ব্রেয়ারদের বিকার গ্রস্ত বিশ্বাসের 


ইসলামবিদ্বেষী অপপ্রচার ও 
শ্যালিকার ইসলাম গ্রহণ 


সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে নিজস্ব 
ধর্মচিন্তায় পরিবর্তনের সম্মুখীন হন বুথ । তিনি 
বলেন, ফিলিস্তিন, মিসর, জর্ডান ও লেবানন 


বশেই ইরাকে গণমারণাস্ত্রের উপস্থিতি প্রচারে মত্ত 


ভ্রমণে গিয়ে পাশ্চাত্যের ইসলাম সম্বন্ধে একতরফা 


পাশ্চাত্য তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে ১০ 


অপপ্রচারের আমি জবাব খুঁজে পেয়েছি আবর 


লাখের বেশি ইরাকীকে হত্যায় প্রবৃত্ত 


মুসলিম জনগণের মাঝখানে___বিশেষত আবর 


হয়__স্পষ্ট উপলব্ধি করেন বুথ । ধর্মান্তরিত 
হওয়ার পর তার প্রথম মন্তব্যে বুথ আশা প্রকাশ 


নারীদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে । এমনও লক্ষ 


করেন, ইসলাম সম্বন্ধে ব্রেয়ারের ভ্রান্ত ধারণার 
অপনোদন হবে । বুথকে ঘিরে উপহাস" ও 
বিদ্রপের পরিবেশ রচনায় ভূমিকা পালন করে 
ইসরাইলপন্থি মূলত নিউজ-নেটওয়ার্ক ও 
ওয়েবসাইটগুলো । ভগ্নিপতি ব্রেয়ারের পদাঙ্ক 
পরিহার করে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের অধিকারের 
সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ হয়ে দাঁড়ায় বুথের বড়ো 
অপরাধ । টনি ব্লেয়ার ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার 
সমর্থন সংগ্রহ করেন লর্ড লেভির । মধ্যপ্রাচ্য শান্তি 
-দূতের ভূমিকায় তাদেরই স্বার্থে আজও কাজ 
করে যাচ্ছেন র্লেয়ার । অভিন্ন পরিবারের সদস্য 
লরেন বুথ ব্লেয়ারের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়ে 
তার কদর্য স্বরূপ সর্বসমক্ষে তুলে 
ধরেছেন । পাশ্চাত্য ও ইসরাইলী চক্র বুথের 
স্পপষ্টাচারে জ্রুদ্ধ-ক্ষু্ধ হবে___ এটাই স্বাভাবিক । 
বুথের অতি অরুচিকর সমালোচনা বেরিয়েছে 


নেই__অথচ যা আছে তাই দিয়ে আমাকে 
আপ্যায়িত করার তাদের আন্তরিকতায় অভিভূত 
না হয়ে আমি পারিনি । আমি বুঝেছি প্রকৃত 
সহমর্মিতা বিরাজ করছে আরব মুসলমানদের 
কুটিরে ও তাদের জনসমাজে | ইরান-ভ্রমণে গিয়ে 
ফাতিমা আর-মাসুমাহর মাজার জিয়ারত করার 
পর বুথ ইসলাম কবুল করার সিদ্ধান্ত নেন । 

গাজায় বা ইরানে অবস্থানকালে নয়, ইসলাম 
আমি কবুল করি লন্ডনে ফিরে আসার পর | আমি 
আশংকা করেছিলাম ইসলামী বিশ্ব থেকে দূরে 
চলে আসার পর আমার অন্তরে উদ্ভুত ইসলামী 
আকর্ষণ হয়তো ত্াস পেয়ে থাকবে । কিন্তু তা 
হয়নি । বরং ইসলামী মমত্বে ও মহানুভবতায় 
আমি আরো বেশি অগ্লুত হয়েছি। বুথ বলেন, 
শিয়া-সুমি বিভেদে তিনি বিশ্বাস করেন না । 

সমালোচকদের কথা দূরে থাক মুসলমানরাও 


ইন্ডিপেন্ডেন্টে লিখেছেন জুলি বার্চিল। বার্চিল 
বলতে চেয়েছেন স্বভাবগতভাবেই ইসলাম হচ্ছে 
সহিংস ও নারী-বিদ্বেষী ধর্ম । বুদ্ধিবাদী কোনো 
নারী গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে ইসলামকে মেনে 
নিতে পারেন না । বার্চিলের নেতিবাচক মন্তব্যের 
প্রতিবাদে মুসলিম সম্প্রদায় ইন্ডিপেন্ডেন্টে তাদের 
নিজস্ব বক্তব্য পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। তারা 
বার্চিলকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন । জবাব দিয়েছেন 
বুথ । তথাকথিত উদারপন্থি সাংবাদপব্রের 
সমালোচনায় তিনি বলেন, ইসলাম সম্পর্কিত এই 

₹কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামে দীক্ষিত হতে 
আমাদের উৎসাহিত করেছে । বুথ কাজ করেন 
(প্রস টিভিতে) রোববারের “মেইলে' তার নিবন্ধ ও 
কথিকাও বের হয়। স্কাই নিউজ বিবিসি ওয়ান 
এবং নিউজ-২৪ বিষয়ে বিটিশ সংবাদপত্রগুলোয় 
তিনি সমীক্ষাও লিখে থাকেন । কর্মস্থলে অহরহ 
ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী 
বিশ্লেষণ উচ্চারণ শোনায় অভ্যস্ত বুথ যাবতীয় 
প্রতিকূলতার মধ্যে ইসলাম কবুল করেছেন কী 


দিয়ে এসেছেন ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার 


জন্য তারও উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট ভাষায় । তিনি 


লক্ষ্যে তার নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে । ইসলামে 


লেখেন, আমার অন্তরে আল্লাহর আবির্ভাব আমি 


আস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে___বিশ্বশান্তির জন্য 


অনুভব করেছি । তিনিই আমাকে ইসলামে দীক্ষিত 


ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো হুমকি-__র্রেয়ারের 
জানুয়ারি*১১ 


হওয়ার ডাক দিয়েছেন । গাজা ও পশ্চিম তীরে 


বুথের ইসলামে দীক্ষা গ্রহণে বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়েছেন । পশ্চিমজুড়ে ইসলাম ও মুসলমান 
সম্বন্ধে এমন ঘৃণা ও কুৎসা প্রচারের মাঝখানে 
এবং এমন সুখীও প্রতিষ্ঠিত জীবনের আয়োজন 
প্রত্যাখ্যান করে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ও 
নিজেকে মুসলিম ঘোষিত করার দুঃসাহস বুথ 
অর্জন করলেন কীভাবে? বুথের স্বাভাব সম্ভীবিত 
রয়েছে আশাবাদিতায় । তিনি যেকোন পাশ্চাত্য 
সংবাদমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার যতোই 
বাড়বে তার বিপরীতে বেড়ে যেতে থাকবে 
মুসলিম বিশ্বজুড়ে তার প্রতি সমর্থন ও 
সহানুভূতি | বুথ বলেন, ফেসবুকে আমার জন্য 
সহমর্মিতার হাজারো বার্তায় আনন্দে ও 
সন্তুষ্টিতে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে । 
সম্বোধন: আসসালামু আলাইকুম । সত্য ও শান্তির 
ধর্ম ইসলামে আগমনের জন্য আপনাকে 
মোবারকবাদ । আমরা আপনার ভাই ও বোনেরা 
সবসময় আপনার পাশে রয়েছে । স্মিত হাসিতে 
বুথ বলেন, “এমন আন্তরিক ভালোবাসার জোরে 
মুসলিম ভাগ্যের উন্নয়নে সম্মিলিত পদক্ষেপে 
আমরা এগিয়ে যেতে পারবো-___ ইনশাআল্লাহ!” 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ 
ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম 
(প্রিন্সিপাল) মাওলানা মারগুবুর রহমান গত ৮ 
ডিসেম্বর বুধবার বেলা ১১টায় চলে গেলেন পৃথিবী 


ম।হা।জী।ব।ন 


এরপর আবার দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে 


কওমি মাদরাসাসশ্িষ্ট সবার অভিভাবকতুল্য । 


দু'বছরে ইফতা কোর্স সম্পন্ন করে মুফতি ডিগ্রি 
হাসিল করেন । তুখোড় ও মেধাবী আলেম 


বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের সন্ত্রাসী 
হিসেবে চিহিতি করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে 


হিসেবে তখন চারদিকে তার বেশ জনপ্রিয়তা 


ছেড়ে । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 
মৃতুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর | তার 


সর্বপ্রথম দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে যে 


গড়ে ওঠে । ১৯৬২ সালে তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের মজলিসে শুরা বা অভিভাবক 


ইন্তেকালের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে 


পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালে 


উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শোকের 
ছায়া নেমে আসে । অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও 
শুভানুধ্যায়ী ছুটে যান তাকে শেষবারের মতো 
দেখতে এবং জানাজায় শরিক হতে | দেশ- 
বিদেশের নেতারা ও বিশিষ্ট আলেমরা নিজ নিজ 
শোকবাণীতে মরহুমের অভূতপূর্ব অবদানের কথা 
স্মরণ করে তার রুহের মাগফিরাত কামনা 
করেছেন । 

মাওলানা মারপগুবুর রহমান (রহ.) ১৯১৪ সালে 
ভারতের প্রসিদ্ধ শহর বিজনুরের এক জমিদার 
পরিবারে সিদ্দিকী বংশে জন্গ্রহণ করেন | তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মাদরাসায়ে 
রহিমিয়ায় | উচ্চ শিক্ষা হাসিলের উদ্দেশে ১৯৪৭ 
সালে তিনি দারুল উলৃম দেওবন্দে ভর্তি হন। 
তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী | দারুল 
উলুম দেওবন্দে পড়ার সময়ই তিনি শিক্ষকদের 
মনোযোগ ও দোয়া কুড়িয়েছেন । ছাত্র-শিক্ষক 
সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন । হাদিসসহ 


হাকিমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়্েব সাহেবের 
(রহ.) অসুস্থতার কারণে তাকে দারুল উলুম 
দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম (ভাইস প্রিনিপাল) 
নিযুক্ত করা হয়। কয়েক মাস পরই 
সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মুহতামিমের দায়িতৃ দেয়া 
হয়। ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে 
নিয়োজিত ছিলেন । শায়খুল ইসলাম মাওলানা 
হোসাইন আহমদ মাদানীর (রহ.) কাছে তিনি 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন । 

মাওলানা মারগুবুর রহমান প্রায় তিন দশক 
ইসলামী শিক্ষার সূতিকাগার ভারতের দারুল 
উলুম দেওবন্দের অভিভাবক ছিলেন । তিনি 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা 
করেছেন । সুদীর্ঘ এ সময়ে দারুল উলুম 
দেওবন্দকে অনেক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে 
হয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালকের দক্ষতা, নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতা এবং আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি 
সম্পর্কের দৃঢ়তার কারণে কখনোই বড় কোনো 


অন্যান্য শাস্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন শায়খুল ইসলাম 
মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (েহ.), 
শায়খুল আদব মাওলানা এজাজ আলী (রহ.), 


বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। দারুল উলুম 
দেওবন্দ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা হাজার 
হাজার কওমি মাদরাসার সূতিকাগার হিসেবে 


মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) প্রমুখ বিখ্যাত উত্ত 
নদের কাছে। দারুল উলুম দেওবন্দেই দাওরায়ে 
হাদিস পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করেন । শিক্ষা 


পরিচিত । মুসলমানদের যে কোনো দুর্যোগ ও 
সম্কটকালে বরাবরই দারুল উলুম দেওবন্দ 
দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করেছে। এটা 


জীবন শেষে টানা তিন বছর ব্যয় করেন 
পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় কিতাব অধ্যয়নে ৷ 


জানুয়ারি*১১ 


পরিচালকের দৃরদর্শিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে । 
এজন্য মাওলানা মারগুবুর রহমান (রহ.) ছিলেন 


প্রতিবাদী সুর উঠেছিল তা মাওলানা মারগুবুর 
রহমানেরই ভূমিকার ফসল | তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দে সন্ত্রাসবিরোধী আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন 
করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থানের 
কথা তুলে ধরেন । ভারতের রাজনীতিতেও তার 
বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন জমিয়তে 
উলামায়ে ইসলাম ভারতের পৃষ্ঠপোষক । হিন্দু 
অধ্যুষিত ভারতের মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা 
বিষয়ে তিনি বলিষ্ঠ অবদান রেখেছেন । 
ব্যক্তিগত জীবনে মাওলানা মারগুবুর রহমান 
ছিলেন সহজ-সরল ও সাদাসিধে চরিত্রের 
বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের 
অনাড়ম্বর 
আখলাকের অনুপম দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি । পূর্ববর্তী 
মনীষীদের জীবনাচার ও কর্মকৌশল পুরোপুরি 
অনুসরণ করতেন । 
অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় তিনি হাদিসের দরস 
দিয়েছেন । তার হাতে গড়া হাজার হাজার ছাত্র 
অক্ষর রেখেছেন। তিনি বেশ কয়েকবার 
ংলাদেশে সফর করেছেন। সফরকালে 
এখানকার আলেমদের সমাজের মূলধারার সঙ্গে 
মিশে কাজ করার প্রতি জোর দিয়েছেন । প্রকৃত 
অর্থেই তিনি ছিলেন যুগসচেতন একজন আলেম । 
উপমহাদেশের ইসলামী অঙ্গনে তার অভূতপূর্ব 
অবদানের কথা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । আল্লাহ তাকে অফুরন্ত কল্যাণ ও 
রহমতের খাজানা দান করুন । আমিন । 


লেখক : শিক্ষক ও কলামিই 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির 


সাংবিধানিকভাবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ৷ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


হিন্দু দেব-দেবীদের কাহিনীতে ভরপুর | শিক্ষা 


সে দেশের সংবিধানের ১৫৫১) ধারায় বলা 
হয়েছে, 1115 91815 91911 1701 
01501110111916 9.591175 8175 01012917010 
2101105 01019 191151017, 1809, 08919, 
9%5 01809 02011) 01: 8119 07 07910. 
বাস্তবে কিন্ত এ ধারাকে নানাভাবে লঙ্ঘন করা 
হচ্ছে। অহিন্দুদের মৌলিক নাগরিক অধিকার 
নিশ্চিত করার ব্যাপারে হিন্দু নেতারা যে আন্তরিক 
ছিলেন না, তার প্রমাণ সংবিধান পাস হওয়ার 
সাথে সাথে এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে 
[)17900৬০ [1701119. এ নীতির মূল কথা 
হচ্ছে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার 
নাগরিক সাধারণ বিধিমালা (01৮11 0০9৫০) 
তৈরি ও প্রয়োগ করবে । সহজ কথায় এর অর্থ 
হচ্ছে, সবাইকে হিন্দু বানাবার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 
উল্লিখিত নাগরিক সাধারণ বিধিমালা (01৮11 
0০০)-এর আওতায় অভিন্ন বিধি চালু করার 
নামে ইসলামের উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক 
প্রভৃতি আইনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা অহরহ 
চলছে । কিন্তু মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান অল 
ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সন্যাল ল বোর্ডর তীৰ 
বিরোধিতার কারণে সরকার এ পর্যন্ত তা বাস্ত 
বায়িত করতে পারেনি । তবে আরএসএস, 
বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী দল এ 
ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে । 
এ নীতির আওতায় ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় 
বাজ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, চিন্তা- 


বোর্ডের নির্ধারিত পুস্তকের পাঠে রয়েছে 


বিদ্যাভারতী : 
স্কুলের এক বিরাট নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। 


আরএসএসওবিদ্যাভারতী' নামে 


মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দু নারীদের উপর জুলুম- 


এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যে শিক্ষা দেয়া হয়, 


অত্যাচার, ধর্ষণ, বলপ্রয়োগ দ্বারা মুসলমান 


তার দ্বারা তারা হিন্দুত্ববাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয় এবং 


বানানো ইত্যাদি কল্প-কাহিনী এবং হিন্দু 


হিন্দুত্বের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন ত্যাগ 


দেবদেবীকে পূজা করার জন্য কচি শিশুদের 
উৎসাহ দান | এ হচ্ছে সাধারণভাবে সরকারি ও 
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের 
বৈশিষ্ট্য । নিবন্ধের আকারকে সীমিত রাখার 
উদ্দেশ্যে এ আলোচনা কেবল আরএসএস রোষ্্রীয় 
স্বয়ং সেবকসংঘ) পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষা 
কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত থাকবে । 

আরএসএস'র শিক্ষা কার্যক্রম : আরএসএস 
(রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘ) হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে 
বড় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন । এ সংগঠনের 
রাজনৈতিক ফ্রন্ট বিজেপি কেন্দ্রে ও বিভিন্ন 
প্রদেশে সরকার গঠন করেছে । আরএসএস 


স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। বিদ্যাভারতী স্কুল 


সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৫২ সালে । 
পরবর্তীকালে এসব স্কুল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে 
প্রসার লাভ করেছে । ১৯৯৮ সালে এসব স্কুলের 

খ্যা ছিল ১৯,৭৪১ । তখন এসব স্কুলে ছিল 
চবিবশ লাখ ছাত্র-ছাত্রী এবং সত্তর হাজারেরও 
অধিক শিক্ষক | পরবর্তী বছরগুলোতে এসব 

খ্যা যে অনেকগুণ বেড়েছে, তাতে সন্দেহ 
নেই । বিদ্যাভারতী স্কুলগুলো বেসরকারি হলেও 
ভারতের কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (08977) 
এবং প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বোর্ডের সাথে 
সম্পৃক্ত রয়েছে। অঞ্চলভেদে বিদ্যাভারতী 


অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা 
করেছে হাজারো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । 
হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব যে 
সর্বাধিক, এ অনুভূতি থেকেই আরএসএস এসব 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে । ভারতের 
প্রত্যেকটি প্রদেশ ও অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনার দায়িতে রয়েছে বিভিন্ন 
নামের নানা সংগঠন । আরএসএস'র প্রতিষ্ঠিত 
এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের শিক্ষা বিভাগের 
কারিকুলাম ও দিক-নির্দেশনা (001061193) 
অনুসরণ করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের মনে 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেবার জন্য রয়েছে 


চেতনা এবং ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন 
হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, সে দেশের 


নানা কার্যক্রম ৷ এসব পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার 
জন্য রয়েছে “সংস্কার ভারতী প্রকাশন' এবং 


পাঠ্যব্রমে রয়েছে হিন্দু সংস্কৃতির নানাবিধ আচার- 
আচরণ, মূর্তি-পূজার মাহাত্ম্য, পৌরাণিক 
বীরপুরুষদের কাহিনী ইত্যাদি । পাঠ্য পুস্তকগুলো 


জানুয়ারি'১১ 


“ভারতীয় শিক্ষা সমিতি” নামের বিশেষ প্রকাশনী 
প্রতিষ্ঠান। সংঘ পরিবারই এসব প্রকাশনী 
প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করে থাকে । 


স্কুলগুলোর জন্য বিভিন্ন নাম রাখা হয়েছে । এসব 
নামের মধ্যে রয়েছে বিদ্যাভারতী, জ্ঞানভারতী, 
সরস্বতী মন্দির, গীতা নিকেতন, বিবেকানন্দ 
বিদ্যালয় ইত্যাদি । 

সারা ভারতব্যাপী যেসব বিদ্যাভারতী স্কুল রয়েছে 
সেগুলোর শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে 
বিদ্যাভারতীর তৈরি ওয়ার্কবুক সিরিজ | এসব 
পুস্তক অনুসরণ করে শিক্ষা দেয়া হয় সংস্কৃতি 
জ্ঞান। সংস্কার সম্পর্কে এসব স্কুলে ব্যাপকভাবে 
আলোচনা করা হয় । সং 


স্কার শিক্ষার মধ্যে রয়েছে 
ংস্কৃত ভাষায় প্রার্থনা, শিক্ষকদের আচার্য বলা 
এবং শিক্ষকদের পদধূলি নেয়া । পরিবেশ 
সচেতনতা জাগাবার উদ্দেশ্যে স্কুল ক্যাম্পাসে 
রোপণ করা হয় তুলসী গাছের চারা, যা হিন্দুদের 
নিকট অতি পবিত্র । স্কুলগুলোর দেয়াল জুড়ে 
রয়েছে হিন্দুত্ববাদ প্রবর্তকদের চিত্র । এরা হলেন 
আরএসএস'র আদর্শিক গুরু গোলওয়াকার, 
আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা হেজওয়ার, আর্ধসমাজ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্ধ দয়ান্দ সরস্বতী, 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


এবং হিন্দুত্ববাদী ক্যাডার রিক্রুট করার উর্বরতম 


স্তস্তটির কিছু অংশকে ভেঙে ফেলে দিয়ে এর নাম 


বিবেকানন্দ, শিবাজী, রানা প্রতাপ, সুভাষচন্দ্র বসু, 

চন্দ্রশেখর আজাদ এবং বল্লবভাই প্যাটেল । 

লক্ষণীয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনটার 

দেয়ালেই ভারতবাসীর জাতীয় পিতা করমচাঁদ 

মোহনদাস গান্ধীর চিত্র নেই। পাঠ্যক্রম 

বিদ্যাভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতি জ্ঞান 

পাঠ্যক্রমের আওতায় যা শিখানো হয় তার কিছুটা 

নমুনা নীচে দেয়া গেল: 

সর্বপ্রথম যারা ইরানে বসতি স্থাপন করেছিল 
তারা ছিল ভারতীয় । 

€ মূর্তিপূজা বিরোধী ইসলামের অনুসারী হাজার 
হাজার লোক মুসলিম সম্প্রদায়ের হজ্বকেন্দ্ 
কাবায় যায় শিবলিঙ্গ পূজা করার জন্য । 

আরও শিখানো হয় : 

 তাজমহলে আসলে কোন কবর নেই, এটা 
একটি হিন্দু মন্দির | 

ভারত একটি অতি উন্নত দেশ, এখানে একটি 
সবুজ বিপ্লব চলছে। 

ভারতে সবচেয়ে অধিক দুধ উৎপাদন হয় । 
ডেনমার্কের দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী ভারত 

থেকে নেয়া হয়েছে। 

গাভী আমাদের মা। এদের ভেতর দেবতাগণ 

অবস্থান করেন । গাভীর মাথা যেদিকে থাকে 

সেদিক থেকে প্রবাহিত হয় বিশুদ্ধ হাওয়া । 

গোমুত্র ব্যতীত ক্যা্সারের আর কোন ওষুধ 

নেই। 

কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাভারতী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের 

জন্য তৈরি কিছু প্রশ্ন ও উত্তর ছিল নিম্নরূপ : 

প্রশ্ন : বাবরী মসজিদকে মসজিদ বলা যাবে না 

কেন? 

উত্তর : কারণ, আজ পর্যন্ত কোনদিন মুসলমানগণ 

সেখানে নামায পড়েনি । 

প্রশ্ন : ১৫২৮ এবং ১৯১৪ সালের মধ্যে কতজন 

রামভক্ত রামমন্দিরকে মুক্ত করার জন্য প্রাণ 

বিসর্জন দিয়েছেন? 

উত্তর : তিন লাখ পঞ্থাশ হাজার জন । 

আরও কয়েকটি প্রশ্ন ছিল নিম্নরূপ : 

কখন রামভক্ত করসেবকগণ শ্রীরাম জন্মভূমির 
উপরে গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করেছিল? 

গেরুয়া পতাকা উত্তোলনকালে যেসব তরুণ 
প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, তাদের নাম উল্লেখ 
করো । 

আরএসএস কর্তৃক প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মূল 

ফোকাস হচ্ছে ধর্মীয় উন্মাদনা এবং বাণী হচ্ছে 

সাম্প্রদায়িক চেতনার উপর । হিন্দু ধর্মশান্ত্র থেকে 


ভূমি । একটি স্কুল থেকে প্রতি বছর যদি মাত্র 


পরিবর্তন করেছিলেন । স্তভ্তটি এভাবেই কুতুব- 


পঞ্াশজন ছাত্রছাত্রী বের হয়, তবুও 
ংঘপরিবারের আদর্শিক সমর্থকদের সংখ্যা হবে 


মিনার নামে পরিচিতি লাভ করেছে । 
ইতিহাস বিকৃতির আরেকটি উদাহরণ উপরে 


প্রচুর । এ কারণেই বলা হয়, বিদ্যাভারতী স্কুল 
হচ্ছে সংঘপরিবারের স্বর্ণখনি | 
বিজেপি শাসনকালে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও মধ্য 


উল্লেখিত 'গৌরবগাথা” নামক পাঠ্য পুস্তক থেকে 
দিচ্ছি: রাজা পুরুর সাথে আলেকজান্ডারের যে যুদ্ধ 
হয়েছিল, তাতে আলেকজান্ডার দারুণভাবে মার 


প্রদেশের সরকারি স্কুলগুলোকে আরএসএসের 


খেয়েছিলেন । হাতির পদতলে হাজার হাজার যবন 


সরস্বতী মন্দির নামক স্কুলে রূপান্তরিত করা 


(বিদেশী) সেনা পিষ্ট হয়েছিল। হাতিগুলো 


হয়েছে । এসব স্কুলে নতুনভাবে লিখিত ইতিহাস 


তাদেরকে উপরে তুলে নেয়া মাত্র মাহুতগণ 


পুস্তক চালু করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের 


তরবারির আঘাতে তাদের মাথাকে দেহ থেকে 


পাঠ্যপুস্তকে, এমনকি গণিত শাস্ত্রেও, হিন্দু 
মৌলবাদবিষয়ক উপাদান ঢুকানো হয়েছে এবং 


বিচ্ছিন করেছিল । আলেকজান্ডার নিজে বাধ্য হয়ে 
রাজা পুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন । এ 


স্কৃতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর বহু 


কারণেই পুরু আলেকজান্ডারকে তাঁর রাজ্য ফেরত 


আগে থেকে রাজস্থান প্রদেশে “সংস্কার সৌরভ' 
সিরিজের পুস্তকের মাধ্যমে শিশুদের কচি মনে 
হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনা ও মৌলবাদী উন্মাদনা 
সৃষ্টি করা হচ্ছে। শিক্ষাবহির্ভূত কর্মকান্ডের অধীনে 
হিন্দু-ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবাদিও চালু 
করা হয়েছে। 

ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার আরও কিছু নমুনা নীচে 
দেয়া গেল: 

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য “ইতিহাস গা রহা হায়" পুস্তকে 
বলা হয়েছে: (মুসলিম) আক্রমণকারীগণ এক 
হাতে তরবারি ও অপর হাতে কুরআন নিয়ে 
আসল । অসংখ্য হিন্দুকে তরবারি মুখে জবরদস্তি 
মুলকভাবে মুসলমান বানানো হল । আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি ধর্মীয় যুদ্ধে পরিণত হল । 
ধর্মের জন্য অগণিত প্রাণ বিসর্জন দেয়া হল । এক 
যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা সামনে 
এগিয়ে যেতে থাকলাম । বহিরাগত শাসকদের 
আমরা কখনও স্থায়ীভাবে বসতি করতে দেইনি 
তবে বিচ্ছিন হয়ে যাওয়া আমাদের ভাইদের 
(অর্থাৎ, ভারতীয় মুসলমানদের) এখনও হিন্দুধর্ম 
পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারিনি । 

বিজেপি নেত্রী হতম্বরার একটি উক্তি এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 
৬৬110160190] 00 171115, ৬/11016501 
00. 00116 10010 101:0191) 11070111101715, 
0৮. 5৮11] 000 079 315718016 001519110, 
৬/11016%91 5০0. 100 0192101, 90] 
01500৮91 0076 91919100160 17170. 
অর্থাৎ, যেখানেই কোন ধ্বংসের চিহ্ন দেখবেন, 
যেখানেই কোন ভগ্ন স্তস্ত দেখবেন, তাতে পাবেন 
ইসলামের স্বাক্ষর । আর যেখানেই কোন সৃষ্টি 
দেখবেন, সেখানেই আবিষ্কার করবেন হিন্দুর 


উদ্ধৃতি, পৌরাণিক কাহিনী, মুসলমান শাসকদের 


স্বাক্ষর । 


(কল্পিত) জুলুম-অত্যাচারের কথা এবং তাদের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হিন্দু রাজাদের (কল্পিত) 


হিন্দু মৌলবাদীদের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন 
হয়েছে যুগ যুগ ধরে লালিত ইতিহাসকে বিকৃত 


বীরত্বগাথা, এসবই হচ্ছে এসব পুস্তকের মূল 
উপাদান । সাম্প্রদায়িকতার যে মূল বাণী এসব 


করে রচিত নতুন পাঠ্যপুস্তক । “গৌরবগাথা” 
নামক চতুর্থ শ্রেণীর একটি পাঠ্যপুস্তকে অতি 


দিয়েছিলেন । 

0. 7. 911781)-এর ভাষায়: 1109 (6%009০913 
৪19 5%110661) 11) 9. 10151015 1010%9086156 
181750856 8170 1099917 ৪. 10090101101 
197 11 51710] 11001911 10190019 13 
80007 10 0০101959179 83 81) 91101993 
9899 01 ৮10000195 05 110191) 10101, 
৮110 816 910] 8 11910993 9৮91) 1 
(155 ৬566 0) 076 195175 5106. অর্থাৎ 
পাঠ্যপুস্তকগুলো লেখা হয়েছে অত্যন্ত উক্কানিমূলক 
ভাষায় । এগুলোতে “দেশপ্রেমের ভাবধারাকে 
এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে 
ভারতের ইতিহাস হয়ে গিয়েছে ভারতীয় হিন্দু) 
শাসকদের অন্তহীন বিজয়লাভের কাহিনী । 
যেখানে তারা হয়েছে কেবল বীর, এমনকি যে সব 
ক্ষেত্রে তারা পরাজিত হয়েছিলেন সেখানেও । 
পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ভারতীয় তরুণ সমাজের 
মনমানসিকতাকে কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে 
বিষিয়ে তুলা হচ্ছে, তার আরেকটি উদাহরণ 
দিচ্ছি। মহারাষ্ট্রের বি.এ ক্লাসের ইতিহাস পুস্তকে 
লেখা হয়েছে: হতে পারে, ইসলামের আগমন 
আরবদের জন্য ছিল এক আশির্বাদ যার ফলে 
তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে যুদ্ধাভিযান 
করেছিল । কিন্তু আরবের বাইরের লোকদের জন্য 
এসব অভিযান ছিল অভিশাপস্বরূপ ৷ কারণ, 
ইসলামী হানাদারবাহিনী যেখানেই গিয়েছে, তারা 
কেবল দেশ জয় করেনি । তারা লক্ষ লক্ষ 
লোককে হত্যা করেছে, তাদের ঘরবাড়ি এবং 
পবিত্র স্থানসমূহ লুটপাট ও ধ্বংস করেছে এবং 
সর্বোপরি তাদের শিল্পকর্মকে ধ্বংস করেছে । 
এসব বর্বরতার কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে, 
ইসলাম কেবল নৃশংসতা ও বর্বরতাই শিক্ষা দেয় । 
বিদ্যাভারতী স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক 
গুরুত্ব দেয়া হয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের 
উপর । চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতি- 
জ্ঞান শিক্ষার আওতায় অত্যন্ত সুচতুরভাবে 
শিক্ষার্থীদের সংঘ পরিবারের প্রবর্তিত ও 


পুস্তকে রয়েছে, তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে তা 


পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে, দিল্লীর কুতুব- 


গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে । এ কারণেই বলা 
যায়, বিদ্যাভারতী স্কুলগুলোই হচ্ছে হিন্দু 


অনুমোদিত ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়। 


মিনারের প্রকৃত নাম ছিল বিষ্ঞুস্তস্ত এবং এর 
নির্মাতা ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। পরবর্তীতে পৃথ্বীরাজ 


সাম্প্রদায়িক প্রপাগান্ডার সর্বাধিক কার্যকরী বাহন 
জানুয়ারি*১১ 


স্তস্ভটির সংস্কার করেছিলেন । কুতুবুদ্দীন আইবক 


শুদ্ধিকরণের নামে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসকে 
ব্যাপকভাবে বিকৃত করা হয়েছে। যে দৃষ্টিকোণ 
থেকে ইতিহাস পরিবর্তন করা হচ্ছে তা হলো, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


শিক্ষার্থীদের মনে হিন্দু শাসক ও বীরপুরুষদের 
কল্পিত গৌরবময় কাহিনী তুলে ধরা এবং 
মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনকে তীব্রভাবে 
বিষিয়ে তুলা । 

ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা দেবার বেলায় প্রায় 
প্রতিটি বিষয়েই ভারতীয় গৌরবময় এঁতিহ্যের 
অস্তিত্ব দেখানো হয় । জনৈক ইংরেজি শিক্ষক 
বলেন, 'এ সংক্রান্ত প্রতিটি পাঠেই গীতার প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায় । আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের বলি, 
এমনকি এসব বিদেশী লেখকদের লেখাতেও 
তোমরা গীতার প্রভাব দেখতে পার ।' 

বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষকগণ যে 
কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না, তা নয়। এ 
ব্যাপারে জনৈক হিন্দী শিক্ষক বলেন, 
শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা অপনোদন করা একটি 
দুরূহ কাজ | এটা তাদেরকে বুঝানো বড়ই কঠিন 
যে, কুতুব-মিনার মুসলমানরা নির্মাণ করেননি । 
তারা শুধু মিনারটির গা থেকে দেবদেবীর চিহ 
মুছে ফেলে দিয়ে তাকে আরবি হরফ দিয়ে ঢেকে 
ফেলেছিল । আর পৃর্থীরাজ চৌহানের বোনও 
মিনারের চূড়ায় বসে যমুনা নদীর দৃশ্য অবলোকন 
করতেন অত্যন্ত জোর দিয়ে এ শিক্ষক বলেন, 
যদি একটি মিথ্যাকে দশবার সত্য বলে চালানো 
হয়, তবে তা সত্য হতে বাধ্য । অতীতে তা-ই 
হয়েছে, এমনকি আজকালও তা হচ্ছে । 

নবম ও দশম শ্রেণীর হিন্দী পুস্তকে ছাত্রছাত্রীগণ 
পড়ে: তারা বলে হিন্দুরা গো-খাদক ৷ এটা 
মিথ্যা । তারা বলে হিন্দুরা গো-খাদক | এটা 
মিথ্যা ৷ তারা বলে আর্ধগণ বহিরাগত | এ ধারণা 
অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে । তারা বলে, গুরূ 
তেগবাহাদুর ছিলেন লুষ্ঠনকারী, অথচ তিনি 
জাতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন । 

কোন এক স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেন, এসব স্কুলের 
লাইব্রেরীর পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এমন সব বই 
নির্বাচন করা হয় যাতে রয়েছে, “গৌরব কি রাতে, 
গুলামী কি বাতে নেহি ।' যাতে বলা হয়েছে, 
তাজমহল কোন মুসলমানের কবর নয়, আসলে 
এটা একটি মন্দির । 

১৯৯৮ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে যে দৈনিক কাজ শুরু করার আগে প্রদেশের 
প্রতিটি স্কুলে ভারতমাতার পূজা এবং “বন্দে 
মাতরম” আবৃত্তি করা হবে । তা ছাড়া, 'রলকলের' 
সময় %95 911 7১999101911 না বলে বলতে 
হবে বন্দে মাতরম' | যেহেতু প্রতিমা-পুজা 
ইসলামে নিষিদ্ধ, তাই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লো 
বোর্ড সরকারি এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন 
এবং এ আদেশ অমান্য করার জন্য প্রদেশের 
মুসলমান শিক্ষার্থীদের নির্দেশে দেন। 
মুসলমানদের বিরোধিতার কারণে সরকার এ 
সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন করে৷ এ পরিবর্তনের 


জানুয়ারি থেকে প্রতিটি সরকারি স্কুলে ভূমিপূজাকে 
বাধ্যতামূলক করেছে । 
সংস্কারকেন্দ্র 
বস্তিবাসী এবং পাহাড়ী পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য 
আরএসএস'র রয়েছে একটি বিশেষ শিক্ষা 
কার্যক্রম । এসব অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে 
ংস্কার কেন্দ্র নামক বহু প্রতিষ্ঠান, যেখানে এসব 
এলাকাবাসীকে হিন্দুত্বের চেতনায় দীক্ষা দেয়া 
হয়। বিশেষত, নেপাল এবং বাংলাদেশের 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপজাতিদের এ ধারণা দেয়া 
হচ্ছে যে, তারা আসলে আদিবাসী নয় বরং 
বনবাসী এবং হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত ৷ বহিরাক্রমণের 
(অর্থাৎ মুসলমানদের আক্রমণের) কারণেই 
তাদের পূর্বপুরুষগণ হিন্দুদের মূলধারা থেকে 
বিচ্ছিন হয়ে পড়েছিল । আদিবাসী অঞ্চলে “একাল 
বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন” নামক প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাধীন রয়েছে হাজার হাজার স্কুল, যেখানে 
উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে 
দেয়া হয়েছে। এসব স্কুলে যেসব উপজাতি ও 
খিস্টান শিক্ষার্থী রয়েছে, তাদের প্রিয় খাদ্য গরুর 
গোশত । তাদেরকে এটা বুঝানো কঠিন যে, গরুর 
গোশত খাওয়া ঠিক নয়। এ জন্য তাদেরকে 
সুন্দরভাবে বলা হয় যে, গাভী হলো আমাদের 
মাতা । এর ভেতর ভগবান অবস্থান করেন । যে 
দিকে গাভীর মাথা থাকে সেদিক থেকে যে বায়ু 
আসে, তা বিশুদ্ধ । গোমূত্র ব্যতীত ক্যান্সারের 
দ্বিতীয় কোন ওষুধ নেই । 
ফ্রিআবাসিক স্কুল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদ প্রচারের 
কাজ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হওয়ার কারণে আরএসএস 
প্রতিষ্ঠা করেছে ফি আবাসিক স্কুল। সংঘ 
পরিবারের এনজিও “সেবা ভারতী' কর্তৃক 
পরিচালিত এ ধরনের বহু স্কুল রয়েছে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে ৷ সাধারণত তফশিলি সম্প্রদায় ও 
উপজাতি লোকদের সন্তানকে এসব স্কুলে ভর্তি 
করা হয়। এসব স্কুলের ব্যয় নির্বাহের অর্থ 
যোগান দেয় প্রবাসী ভারতীয়গণ | এরা হল 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বসবাসরত কয়েক 
মিলিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত কয়েক মিলিয়ন 
ভারতীয় হিন্দু নাগরিক । 
বন্দে মাতরম 
উপরের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের 
উত্তর প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন “বন্দে 
মাতরম” আবৃত্তি করাকে বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে। বন্দে মাতরম”* শব্দগুচ্ছের শাব্দিক অর্থ 
হচ্ছে “মাতাকে বন্দনা (পূজা) করি।' 
দেশাত্ববোধক এ গানটি হচ্ছে একটি রণসঙ্গীত, 
যা চরম উগ্রবাদী ও মুসলিম-বিদ্বেষী ওপন্যাসিক 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন তার আনন্দমঠ উপন্যাসে । 
মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়কে 


ফল্ওেন্দে মাতরম' আবৃতি করাকে বাধ্যতামূলক 


উষ্কানী দেয়া এবং হিন্দু জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ 


রাখা হয় এবং ভারত মাতার পূজাকে প্রতিদিনের 


করার জন্যই তিনি এ গান রচনা করেছিলেন । 


পরিবর্তে বছরে দুই/এক দিনের জন্য বাধ্যতামূলক 
করা হয়। গুটরাট সরকার ২০০২ সালের 


জানুয়ারি*১১ 


গানটিতে দেশমাতৃকাকে একটি এশ্বরিক পর্যায়ে 
উন্নীত করা হয়েছে । পৌন্তলিকতায় পরিপূর্ণ এ 


গানে হিন্দু দেবতা দুর্গা ও লক্ষ্মীর বন্দনাও করা 
হয়েছে । এসব কারণে মুসলমানদের নিকট গানটি 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । ভারতীয় পার্লামেন্টের 
অধিবেশন শুরু করার সময় জাতীয় সঙ্গীতের 
সাথে এ গানটি গাওয়ার জন্য একবার বিজেপি 
সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু 
মুসলমানদের তীব্র বিরোধিতার কারণে তা বাস্ত 
বায়ন করা থেকে বিরত থাকে । 

শিরকের সয়লাবের মুখে ঈমান বাঁচানোর 


ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাচীন যুগের 
পৌত্তলিকতার অনুশীলন, পরিচর্যা ও প্রসার যে 
ব্যাপকভাবে ঘটছে, এক্ষেত্রে সরকারি ও 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
শিরকের এ সয়লাব মুসলমানদের সন্তান-সন্ততির 
আকিদা-বিশ্বাসের জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে 
দেখা দিয়েছে । এ অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকার 
জন্য ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি উত্তম 
উপায় হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন | 
কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগ তারা যখনই গ্রহণ 
করেন, তখন সরকারের পক্ষ থেকে নানা প্রকার 
বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। মুসলমানদের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক 
অমুসলমান হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । 
এদিকে মাদরাসাগ্তলোর বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে 
অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, এসব মাদরাসায় জিহাদ 
ও সন্ত্রাস শিক্ষা দেয়া হয় এবং এগুলো থেকেই 
পাকিস্তানের আইএসআই'র লোক নিয়োগ করা 
হয়। মাদরাসা শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করার জন্য 
বিশ্বহিন্দু পরিষদের তরফ থেকে জোর দাবিও 
জানানো হচ্ছে। 

উপসংহার 

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে হিন্দু তরুণদের 
যেমন চরম সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী করে 
তুলছে, তেমনি মনমানসিকতার দিক থেকে 
মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মুশরিক বানাবার 
ব্যবস্থাও করে রেখেছে । ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে 
এই অবস্থা যখন বিরাজ করছে, তখন নতুন শিক্ষা 
নীতির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে 
ইসলামকে উৎখাত করার জোর চেষ্টা চলছে। 
এথেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় 
যে, ভারত ও বাংলাদেশের (নতুন) শিক্ষানীতির 
লক্ষ্য এক ও অভিন্ন । আর তা হল, মুসলমান 
এদেশে থাকুক আর ওদেশে, তাদেরকে 
শিকড়বিহীন করে বৃহত্তর পৌত্তলিক সমাজের 
সাথে বিলীন করা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে, 
বাঙালিত্বের নামে এদেশের নববই শতাত্‌ 
মুসলমানকে মুশরিক বানানোর যে কার্যক্রম 
চলছে, তাকে বাধাহীন করা | এখন দেখার বিষয় 
হচ্ছে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রণীত নতুন এ 
শিক্ষানীতি বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মেনে 
নেবে কিনা । 


খক: সাবেক গবেষক, কনসালটেন্ট, আইডিবি, 


লে 
জেদ্দা 
[| আত্তার্তহীদ ২০ 


অ.র্থ।নী।তি 


ড. ইউনুস বিতর্কিত হলেন । ক্ষুদ্রখণ নিয়ে 


অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেন শাস্তি 


তিনি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন । 


না দেওয়া হয়। 


পেয়েছিলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার ৷ তিনি 


ক্ষু্রধণ, ড. ইউনূস আর গ্রামীণ ব্যাংক 


দারিদ্ঢকে মিউজিয়ামে পাঠাতে চেয়েছেন । 
তিনি যখন অত্যন্ত জোর ও গর্বের সঙ্গে 


পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত । একটির সঙ্গে 


ড. তারেক শামসুর রহমান 


যাবে না। ২৬ থেকে ৩০ শতাংশ সুদ গুনে 
তাঁরা খণ নিতে 'বাধ্য' হন। কেননা অন্য 
কোনো সূত্র থেকে তাঁরা খণ পান না । গ্রামীণ 

€ক হ্ষুদ্রঝণ নিয়ে তাঁদের বাড়ি বাড়ি যায়, 


অন্যটিকে আলাদা করা যায় না। ক্ষুদ্রধণের 


বলেন, বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর দরিদ্র 


নাম করে তিনি বিদেশ থেকে ফান্ড সংগ্রহ 


মানুষ বাস করবে না', তখন আমরা আশ্বস্ত 


করতেন | বিশাল এক "সাম্রাজ্য" তিনি গড়ে 


হই। তাঁর ক্ষুদ্রধণের ধারণা নিয়ে বিদেশে, 
অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ হচ্ছে, গবেষণা 


তুলেছেন । গ্রামীণ ব্যাংককে সামনে রেখেই 


তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে খণ গ্রহণ করতে | 'সব 
কিছু হারানো' এক মহিলা যখন পাঁচ হাজার 
টাকা হাতের কাছে পান, তখন তিনি বাঁচার 
স্বপ্ন দেখেন । এই টাকাটা তো অন্য কেউ 


তিনি একের পর এক কম্পানি গঠন 


হচ্ছে। এমনকি আমাদের দেশেও বিষয়টি 
একাডেমিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে । এই 
হ্ষুদ্রঝণ নিয়ে নানা কথা চালু থাকলেও এ 
দেশের সুশীল সমাজ 'সেই কথাকে' কখনো 


করেছেন । গ্রামীণ চেক থেকে শুরু করে 


তাঁকে দেয়নি । তিনি তখন চিন্তা করেন না, 
তাঁকে ১০০ টাকায় সুদ দিতে হবে ৩০ টাকা! 


গ্রামীণ শক্তি ইত্যাদি | এটা অস্বীকার করা 
যাবে না যে বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের, 
বিশেষ করে মহিলাদের দারিদর্ঢকে পুঁজি 


গুরুত্ব দেয়নি । ক্ষুদ্রধণ পরিশোধ করতে না 


করেই তিনি বিদেশ থেকে ফান্ড সংগ্রহ 


পেরে গ্রামাঞ্চলে নারীর জ্ভ্রহত্যার খবর 


করতেন । স্পেনের রানি কিংবা হিলারি 


পত্রিকায় পড়লেও এটা যতটা না আলোড়ন 


ক্লিনটনের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিরা যখন ড. 


তুলেছে, তার চেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে 


ক্ষুদ্রখণের এ কাজটি করতে পারত কৃষি 
ংক। কিন্তু কৃষি ব্যাংক এ ক্ষেত্রে চরম 
ব্যর্থ । আমাদের নীতিনির্ধারকরা কখনো 
₹ককে কৃষকদের কিংবা গ্রামীণ মহিলাদের 
কাছে নিয়ে যেতে পারেননি । আর এ 
সুযোগটিই গ্রহণ করেছে গ্রামীণ ব্যাংক কিংবা 


ইউনূসকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ক্ষুদ্রঝণের প্রকল্প 


অতিসম্প্রতি ডেনমার্কের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা 


দেখতে যান, তখন বিশ্ব মিডিয়া তা ফলাও 


টম হাইনেমানের প্রতিবেদনটি, যেখানে তিনি 


করে প্রচার করে । ক্লিনটনের সঙ্গে ব্যক্তিগত 


অন্য এনজিওগুলো । পাঁচ হাজার টাকায় এক 
গ্রাম্যবধূর ভাগ্য গ্রামীণ ব্যাংক বদলাতে 
পারেনি কিংবা গ্রামীণ জনপদের দারিদাও দূর 


দেখাতে চেয়েছেন ক্ষুদ্রখণ বাংলাদেশের 


বন্ধুত্ব তাঁর খ্যাতি ইতিমধ্যে আরো বাড়িয়ে 


দারিদর্য হ্রাসে কোনো বড় অবদান রাখতে 


দিয়েছে । তিনি পরিচিতি পেয়েছেন একজন 


পারেনি ৷ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা 
হচ্ছে, গ্রামীণ ব্যাংকে আসা ৭০০ কোটি টাকা 


'ওয়ার্্ড সিটিজেন'-এ | তাই বছরের একটা 


সহায়তা তিনি গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টে হস্তান্তর 
করেছেন! খোদ দাতারাই এমন প্রশ্ন 


বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান । বিশ্বনেতারা মন দিয়ে 


করতে পারেনি; কিন্তু ওই পাঁচ হাজার টাকা 
ওই সময় তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল | তবে এটা 
মানতেই হবে, গ্রামীণ ব্যাংক যে সুদ আদায় 
করত, তা যেকোনো ব্যাংকের চেয়ে ছিল 
বেশি। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো 


শোনেন তাঁর কথা, যেখানে তিনি বলার চেষ্টা 


নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেনি | তারা সুদের 


তুলেছেন । তাঁরা তদন্ত করছেন এবং তাঁদের 


করেন হ্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ দিয়ে তিনি গ্রামের 


তরফে এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে দুর্নীতি নয়, 


মহিলাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন, তাঁদের 


অনিয়ম হয়েছে । বিষয়টি তদন্ত করবে 


করেছেন স্বাবলম্বী! এ নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন 


বাংলাদেশ ব্যাংকও । অন্যদিকে ১১ ডিসেম্বর 
ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা 
অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, 
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করেন না। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ নিয়ে গ্রামের মহিলারা কোথাও 


হারও নির্দিষ্ট করে দিতে পারেনি । জদ্র ভাষায় 
গ্রামীণ ব্যাংক এটাকে বলত 'সার্ভিস চার্জ' । 
অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংক যে সার্ভিস দিচ্ছে, তার 
বিনিময়ে তারা অতিরিক্ত কিছু অর্থ নিচ্ছে । ড. 
ইউনূস একাধিকবার অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জের 


কোথাও উপকৃত হয়েছেনথএটা অস্বীকার করা 


পেছনে যুক্তি দেখিয়েছেন, এটা নিয়ে দু- 
॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


একটি সংবাদপত্র কথা বললেও কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক ছিল নির্লিপ্ত । 


অ.র্থ।নী।তি 


মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪০, আর 


ব্যাক, আশা কিংবা প্রশিকার মতো বড় বড় 


শ্রীলঙ্কার মাত্র ৯৯। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পরও 


ংলাদেশের দারিদর্ট একধরনের 'ব্যবসা' 
এসব ক্ষুদ্রধণদাতার কাছে। এটাকে পুঁজি 


শ্রীলঙ্কার অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক 
ভালো । সাধারণত শিক্ষা, গড় আয়ু ও 


করেই তাঁরা বিদেশ থেকে টাকা এনেছেন, 
আর নিজেরা সে টাকায় প্রাসাদ তৈরি 


জদ্রভাবে জীবনধারণের ক্ষমতাকে বিবেচনায় 
নিয়ে এই এইচডিআই প্রণয়ন করা হয়। 


করেছেন । কিন্ত একজন অতুল মামুদ যখন 
অভাবের তাড়নায় তেলের ঘানি টানা গরুটি 
বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন, তখন কোনো 
হ্মুদ্রধণদাতাকে আমি অতুল মামুদের পাশে 


ংলাদেশে মানব নিরাপত্তার প্রশ্নে অতিদরিদ্র 
একটি বড় ভূমিকা পালন করছে । হিসাবমতে, 
১৯৮১ সালে ২৬.২ শতাংশ জনসংখ্যার 
দৈনিক আয় এক ডলারের নিচে ছিল | ২০০০ 


গিয়ে দাঁড়াতে দেখিনি । ৬০ বছরের বৃদ্ধ 


সালে তা ৩৬.০০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে । 


অতুল মামুদের তেলের ঘানি টানার সচিত্র 
প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল একটি জাতীয় 
দৈনিকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি । নীলফামারীর 


দেশের ৫০ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন হয়েছে, 
যেখানে মাত্র ৬ শতাংশ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে ৪০ শতাংশ জমি । গ্রামীণ দারিদ্যের 


কিশোরগঞ্জ উপজেলার ফরুয়াপাড়া গ্রামের 


এটা অন্যতম কারণ | মনে রাখতে হবে, খাদ্য 


অতুল মামুদ আর রাজশাহীর বাগমারা গ্রামের 
হামিরকুৎ্সা গ্রামের মুস্তারি বেগমের কাহিনী 


কিনতে পারছে নাথএমন হতদরিদ্র ও গরিবের 
সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে ১০ লাখ করে। 


একই । মুস্তারি বেগম অভাবের কারণে মাত্র 


আজ তাই সংগত কারণেই যে প্রশ্নটি করা 


১০০ টাকায় তাঁর কন্যাসন্তানকে বিক্রি 
করেছিলেন (দিনকাল, ৫ নভেম্বর ২০০৯)। 


যায় তা হচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকার 
ক্ষুদ্রখণ তাহলে কোথায় গেল? যে ক্ষুদ্রখণ 


সেদিন কোনো ক্ষুদ্রঝণদাতা অতুল মামুদ 
কিংবা মুস্তারি বেগমের পাশে গিয়ে দাঁড়াননি | 
মিরপুরের গ্রামীণ ব্যাংক টাওয়ারে বসে ড. 


মুস্তারি বেগমদের সন্তান বিক্রি ঠেকাতে পারে 
না, যে খণ অতুল মামুদের ঘানি টানা বন্ধ 
করতে পারে নাথসেই খণের কি প্রয়োজন 


ইউনূস যখন স্বপ্ন দেখেন 'দরিদ্রতাকে 
জাদুঘরে' পাঠানোর, তখন কি অতুল মামুদ 


আছে? 
দুঃখ লাগে ড. ইউনূসের জন্য। তিনি 


আর মুস্তারি বেগমের কথা তাঁর মনে 


বিতর্কিত হলেন । ৭০০ কোটি টাকা তিনি ! 


হয়েছিল? দারিদর্ট বিমোচনের নাম করে 


অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন । যে ফান্ডে তিনি | 


হ্মু্খণদাতারা ৩০ বছরে বিদেশ থেকে কত 


টাকাটা সরিয়েছেন, ওই ফান্ডের জন্য তো : ই 


হাজার কোটি টাকা এনেছেন, তার হিসাব 


দাতারা টাকা দেননি । তিনি মূলত এখন 


জানা নেই। সম্ভবত বাংলাদেশ সরকারের 
কাছেও নেই । কিন্তু এ দেশে দারিদর্চ কী হারে 
র হিসাব আছে । সিপিডির এক 
দেখানো হয়েছে, আড়াই বছরে 
শতাংশ মানুষ নতুন করে 
দারিদ্সীমার নিচে চলে গেছে । ২০০৫ সালে 
দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্সীমার নিচে 
বাস করলেও ২০০৭ সালে এসে তা ৪৮ 
দশমিক ৫ শতাংশে পৌছেছে। সাম্প্রতিক 
বন্যা, খরা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিশ্বন্দার 
কারণে তিন কোটি লোক নেমে গেছে 
দারিদ্সীমার অনেক নিচে । সরকারের খুব 
ঘনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের মতে, 
দেড় বছরে ৫০ হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ 
হয়েছে । তিন লাখ হকার কাজ হারিয়েছে । 
১৫ কোটির মধ্যে ১০ কোটি মানুষ 
খাদ্যসংকটে আছে । চার কোটি লোক তিন 
বেলার মাঝে একবেলাও খেতে পারছে না। 
ইউএনডিপি প্রতিবছরই যে হিউম্যান 
ডেভেলপমেন্ট ইনডেস্ক (এইচডিআই) প্রকাশ 
করে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থা ০.৫৪৭, 
আর বাংলাদেশের € শতাংশ ওপরে শ্রীলঙ্কা 
(০.৭৪৩); অর্থাৎ ভালো । ১৭৭টি দেশের 
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'ব্যবসায়ী' । তিনি এখন বলছেন, 'সামাজিক 
ব্যবসার কথা । গ্রামের সাধারণ মানুষ 
অর্থনীতির তত্বকথা বুঝবে না। তবে 
ক্ষুদ্রঝণের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ থেকে মুক্তি 
চায়। উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে দরিদ্রদের । 
সাহায্য করা, তাহলে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ : 


কেন? টম হাইনেমানের প্রতিবেদনটিতে শুধু | এবং চিন্তা করে গাছ । আলোর তীব্রতা এবং ধরন | 


ড. ইউনূসই বিতর্কিত হননি, বাংলাদেশের 
ভাবমূর্তিও তাতে নষ্ট হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছে। ড. 
ইউনূস নিজে পর্তুগাল থেকে একটি ব্যাখ্যা 
পাঠিয়েছেন; কিন্তু তাতে করে কি মূল প্রশ্নের 
কোনো সমাধান হবে? প্রধানমন্ত্রী তাঁর 
প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রীর এই 
প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ন্যায়সংগত । সরকার । 
বলছে, এ ব্যাপারে তারা তদন্ত করবে । এ 
সিদ্ধান্তটি ভালো । প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের মাধ্যমে 
এ তদন্ত হবে? বাংলাদেশ ব্যাংকের 

কর্মকর্তারা, যাঁরা ড. ইউনূসের খুব ঘনিষ্ঠ ও 
সুবিধাভোগী; তাঁদের দিয়ে তদন্তকাজ ! 


প্রতিষ্ঠান, যারা ক্ষুদ্র খণ দেয়, তাদের 
ব্যাপারেও তদন্ত চালানো উচিত | এমনকি 
একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটিও গঠিত হতে 
পারে। ব্যাক এখন একটি আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান । বিদেশেও তারা কাজ করছে। 
বিশাল এক সাম্রাজ্য' গড়ে তুলছে ব্যাক । 
ক্ষু্খণ থেকে শুরু করে এখন তারা 
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চালায় । 
তাদেরও অর্থের উৎস, দায়বদ্ধতা থাকা 
উচিত । গ্রামীণ ব্যাংক কিংবা ব্যাকের 
কর্মকাগ্তকে ছোট করে দেখছি না। কিন্তু 
বাংলাদেশের দারিদ্যকে পুঁজি করে যাঁরা 
বিদেশ থেকে টাকা আনেন এবং সেই টাকায় 
যদি 'পাজেরো জিপ' কিংবা উচ্চ অষ্টালিকা 
তৈরি করা হয়, তাহলে তা নিয়ে প্রশ্ন 
থাকবেই । প্রয়োজনে আইন করে হ্ষুদ্রঝণ 
সুদমুক্ত করা হোক । ক্ষুদ্খণ আদায়ের যে 
খরচ, তা অন্য সূত্র থেকে মেটানো সম্ভব | 


লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক 
ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
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চিন্তা করতে এবং। 
মনে রাখতেও পারে । অর্থাৎ গাছের স্মৃতিশক্তি ; 
ভালো । গাছ আলোর মধ্যে থাকা তথ্য মনে রাখে : 


বিষয়ের তথ্য গাছের এক পাতা থেকে আরেক : 


টি একই পথে স্থানান্তরিত হয় । আর এই। 
* পদ্ধতি মানুষের ম্নায়ুতন্ত্রের মতোই । গবেষকরা | 


: সিগন্যালস* কোষের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় || 
| আর এই কোষপগুলোই গাছের স্নায়ু হিসেবে কাজ ; 


| জানান, আলোর 'ইলেকন্রো কেমিক্যাল : 


| করে । গবেষকরা ফুরোসেস ইমেজিং ব্যবহার! 


করে পর্যবেক্ষণ করেছেন, গাছ সাড়াও দেয় 
| গাছের যে কোনো একটি পাতায় আলো পড়লেই ; 
। পুরো গাছটিই সাড়া দেয় ৷ আর এই সাড়া দেবার । 
: প্রক্রিয়াটির ফলে, রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে || 
আর এতে আলো সরিয়ে অন্ধকার করা হলেও এ: 
প্রক্রিয়া চলতে থাকে | গবেষকরা জানান, আলোয়। 
সৃষ্ট এ প্রক্রিয়াটি অন্ধকারেও চলে, কারণ পুরো | 


পরিচালনা করলে, আশঙ্কা করছি তাতে সত্য | প্রক্রিয়াটিই গাছের স্মরণ থাকে বলেই । আলোয় : 
নাও রেনিরে আলতে পারে । আরো একটি : যে তথ্য এনকোডেড করে রাখে সেটিই অন্ধকারে | 
কথা, শুধু গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঝণ কেন? ! মনে রেখে কাজ চালাতে পারে গাছ। | 


অ.র্থ।নী।তি 


আল-বাইউল বাতিল (বাতিল) অর্থাৎ পরিত্যক্ত 
ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় সে সব ক্রয় বিক্রয়কে যা 


বিক্রয় এমন ব্যবসাকে বলে, যা মূলগত দিক বাইয়ে মুরাবাহা, ২. বাইয়ে মুআজ্জাল, ৩. বাইয়ে 


দিয়ে শুদ্ধ, তবে গুণগতভাবে শুদ্ধ নয় | অর্থাৎ সালাম, ৪. বাইয়ে মুশারাকা, ও ৫. বাইয়ে 


মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই অশুদ্ধ এবং 


ক্রেতার টাকা হালাল ও বিক্রেতার মাল হালাল ও মুদারাবা ইত্যাদি ৷ 


বিক্রয়কৃত বস্তর উপর ক্রেতার কোনোভাবেই 
মালিকানা সাব্যস্ত হয় না । মালিকানা সাব্যস্ত না 
হবার ২টি দিক রয়েছে । 

এক. যেসব বস্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে নাপাক 


বিক্রয়যোগ্য । কিন্তু দ'জনের ক্রয়-বিক্রয়ে এমন 


১. মুরাবাহা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফায়দা, 


কিছু নিয়ম লঙ্ঘন করা বা শর্তারোপ করা, যাতে 
কোনো এক পক্ষের ক্ষতি বা বিপদের আশংকা 
থাকে । বাইয়ে ফাসিদ সম্পূর্ণরূপে হারাম নয় । যে 


যেমন_ মৃত জীবজন্ত, শূকর, মদ, রক্ত, 
প্রস্রাব ইত্যাদি । যেসব বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় 


কারণে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রটি দেখা দিয়েছে, তা শুদ্ধ 
করে নিলেই এটি হালাল হয়ে যাবে । যেমন 


শরীয়ত নিষিদ্ধি করেছে, যেমন-স্বাধীন ব্যক্তি, 
মানুষের চুল, নখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি | যে 


পুকুরের মধ্যে মাছ রেখে ক্রয় বিক্রয় । গাছের 
ফল পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত গাছে ফল রাখার শর্তে 


সকল বস্ত এখনো বস্ত হিসেবে প্রস্তুত হয়নি, 


কাচা ফলের ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি । 


যেমন- ভেড়ার গায়ের লোম, গাভীর স্তনে 
দুধ, পশুর গায়ে চামড়া (থোকা অবস্থায় 
এগুলো পণ্য নয় )। 

দুই. যে সকল বন্ত বিদ্যমান নেই, যে সব দ্রব্য 
হস্তান্তর যোগ্য নয়, যে মাল বিক্রেতার 


আমাদের দেশে বাইয়ে ফাসিদ অহরহই হচ্ছে। 
এটা যে হারাম বা গুনাহর কাজ তা অনেকেই 
জানে না। অথবা তাদেরকে জানাতে চাইলেও 
তারা শুনতে চায় না, মানতে চায় না। যে দেশে 
বাইয়ে বাতিলের মতো জঘন্য হারাম ব্যবসা 


মালিকানাধীন নয়, যে মালে ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্থ 
বা ধোকা খাবার আশংকা রয়েছে, যেমন_ 
আকাশের উড়ন্ত পাখি, খাল বিল নদীর মাছ, 
প্রসব হওয়ার পূর্বে পশুর পেটের বাচ্চা 
ইত্যাদি ৷ ইসলামী শরীয়তে বাইয়ে বাতিলের 
কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ ধরনের 
ব্যবসা সম্পুর্নরূপে হারাম । 

বাইয়ে ফাসিদ (১4 ৪1) অর্থাৎ অশুদ্ধ ক্রয়- 


সাইনবোর্ড লাগিয়ে হয়, সে দেশে বাইয়ে ফাসিদ 
হবে, তা ঠেকাবে কে? একমাত্র তাকওয়া ও 
পরহেযগারী আর আল্লাহভীতি ছাড়া ব্যবসার মধ্যে 
এসব ত্রুটি মুক্ত থাকবার কোনো উপায় নেই। 
আমরা গত সংখ্যায় বাইয়ে ফাসিদের কিছু 
উদাহরণ উল্লেখ করেছি । কলেবর বৃদ্ধির কারণে 
সংখ্যায় আর উল্লেখ করছি না। 
শরীয়তে বাই ব্যেবসা) সাধারণত ৫ প্রকার: ১. 


উপকার করা বা লাভ দেয়া । শরীয়তের 
পরিভাষায় কোনো মাল ক্রয় করার পর এর 
সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা যোগ করে 
পুনরায় বিক্রয় করাকে বাইয়ে মুরাবাহা বলে । 

২. বাইয়ে মুআজ্জাল বলে ক্রেতার কাছে একটি 
নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে বাকীতে মাল বিক্রি 
করা। 


৩. বাইয়ে সালাম বলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাল 


দেবার শর্তে মালের মূল্য অগ্রিম প্রদান করা । 

৪. মুশারাকা-শিরকাত শব্দ হতে এসেছে । অর্থাৎ 
শরীক বা অংশীদারিত্ব । দু* বা ততোধিক 
ব্যক্তি মূলধন ও লাভ লোকসানে অংশীদার 
হবার চুক্তিতে একত্রে ব্যবসা পরিচালনা 
করাকে বাইয়ে মুশারাকা বলে । 

৫. বাইয়ে মুদারাবা হচ্ছে এক প্রকার অংশীদারী 
ব্যবসা, যে ব্যবসাতে এক পক্ষ মূলধন 
সরবরাহ করে, অপর পক্ষ সে মূলধন 
বিনিয়োগ করে নিজের অভিজ্ঞতা ও শ্রম দিয়ে 
সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির 
ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব লাভ করে । 


লেখক: সদস্য, শরীয়াহ বৌড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড 


এনার্জি ডিক খাবেন কি? 


। 
। 
। 
/) 
। হা 
। 
। 
।. 
1 


বড়রা তো বটেই, ছোটরাও ক 


ভালো? এনার্জি ড্রিংক (2170155 0171010 স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই খারাপ । এগুলি বিভিন্ন ফর্মুলায়। 

বাজারজাত হয়ে থাকে কিন্তু অধিকাংশের মধ্যেই থাকে প্রচুর ক্যাফেইন (০৪:261719) ও চিনি । আরো । 
থাকে ভেষজ উদ্দীপক (1791 5011771191715), টরিন নামে পরিচিত এমিনো এসিড । কিন্তু তারপরও ॥ 
বলতে হয় এসবের মধ্যে কোন কোন উপাদান কী পরিমাণে আছে তা নিরূপণ করা কঠিন । । 
। বিশেষ করে যেগুলিতে এক বা দুই কাপ কফির সমপরিমাণ কফি এবং এক বা দুই কাপের সমপরিমাণ ! 


। চিনি আছে । কিন্তু কেউ যদি এগুলি বেশি পরিমাণে পান করেন তাহলে শরীরে উচ্চ হারে ক্যাফেইন ও অন্যান্য উপাদান প্রবেশ করবে । উচ্চ হারে । 
ক্যাফেইন, চিনি ও অন্যান্য ভেষজ উদ্দীপক গ্রহণের মারাত্মক ক্ষতিকর পার্খপ্রতিক্রিয়া আছে । এসবের মধ্যে থাকতে পারে হৃদস্পন্দন দ্রুততর হওয়া, । 
। উত্তেজনা, নার্ভাসনেস, বিঘ্নিত ঘুম এবং বমি বমি বাব | তদুপরি এনার্জি ড্রিংক এর এসিড দন্ক্ষয়ের তুরাম্থিত করে । চিনিতে যে অতিরিক্ত ক্যালরি । 


। রয়েছে তা বলাই বাহুল্য । ব্যাপক হারে ক্যাফেইন গ্রহণের কারণে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হৃপিন্ডের রক্ত সরবরাহ বিদ্লিত হতে পারে । এর ফলে হৃদ-ছন্দে 
! দেখা দিতে পারে অস্বাভাবিকতা যা কতক ব্যক্তিতর ক্ষেত্রে জীবন বিপন্ন হতে পারে । মদ সহযোগে এনার্জি ড্রিংক পান করলে, পানিশূন্যতা থাকলে, বা। 
(ব্যায়ামের আগে দ্রুত এনার্জি ড্রিংক পান করলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে | চিকিৎসাগত বিপর্যয় ছাড়াও এসবের মধ্যে আছে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ॥ 
| অথবা হৃদ আক্রমণ । তাই ছেলেমেয়েদের হাতে এনার্জি ড্রিংক তুলে দেবেন না । তাদেরকে এসবের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন । ৃ 


কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 
সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরিত-আলোড়িত হয়েছিলেন 
ফারসি কবিদের দ্বারা । তিনজন ফরাসি কবির 
কবিতা নজরুল অনুবাদ করেন : ওমর খৈয়াম 
(১১২৩), জালালউদ্দীন রুমি (১২০৭-৭৩) এবং 
শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজের (১৩২৫-৮৯)। 
এঁদের মধ্যেও আবার নজরুল সর্বাধিক উজ্জীবিত 
ছিলেন হাফিজ-এর কবিতায় । 

নজরুলের বন্ধু কমরেড মুজফফর আহমদ 
(১৮৮৯-১৯৭৩) নজরুলের করাচি থেকে 
কলকাতায় ফেরার পরে বর্ণনায় লিখছেন : 
“কৌতূহলের বশে আমরা তার গীঁটরি বোঁচকাগুলি 
খুলে দেখলাম 1... কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, 
পুথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের 
গানের স্বরলিপি, ইত্যাদিও ছিল । পুস্তকগুলির 
মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের 
একখানা খুব বড় সংস্করণ । তাতে মূল ৭টির প্রতি 
ছত্রের নিচে উর্দু তরজমা দেওয়া ছিল। অনেক 
দিন পরে আমারই কারণে নজরুল ইসলামের এই 
কিট-ব্যাগ, সুটকেস এবং “ব্যথার দান' পুস্তকের 
উৎসর্গে বর্ণিত মাথার কাঁটা সোয়া যায় ।” 
মুজফফর আহমদ বর্ণিত এই হাফিজের দিওয়ান 
বইটির বড়ো সংস্করণের বইটি থেকেই নজরুল 
তর্জমা করতে শুরু করেন । “মোসলেম ভারত' 
পত্রিকায় । ১৯২০ সালে । অন্যান্য পত্রিকাতেও 
আরো লেখা প্রকাশিত হয় । 

কী আছে হাফিজের দিওয়ান বইটিতে? 
পার্বতীচরণ ভষ্টাচার্য জানাচ্ছেন, “হাফিজের 
দিওয়ান ৫০০ গজল, তিনটি সুদীর্ঘ নীতিকবিতা, 
বহু রুবাই এবং কিছু মসনবীর ও কসীদার সমষ্টি । 
একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যূতে তার একটি 
মরসিয়াও আছে ।”২ 

১২০ এ প্রকাশিত নজরুল ইসলামের হাফিজ 
সংক্রান্ত রচনাও বিচিত্র : 

১. আশায় | 'প্রবাসী', পৌষ ১৩২৬। 


জানুয়ারি*১১ 
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আবদুল মান্নান সৈয়দ 


২. প্রিয়ার দেওয়া শরাব | বঙ্গীয় মুসলমান- 
সাহিত্য প্রতীক : বৈশাখ ১৩২৭। 

৩. বোধন | "মোসলেম ভারত' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭। 

৪. বাদল রাতের সরাব | “মোসলেম ভারত", 
আধাঢ় ১৩২৭ । 

৫. সালেক (গল্প) বকুল", আষাঢ় ১৩২৭ । 

৬. হাওয়ার দূতী । উপাসনা" শ্রাবণ ১৩২৭। 

৭. দিওয়ান-ই-হাফিজ (১-২) 

ভারত", অগ্রহায়ণ ১৩২৭ । 

৮. দিওয়ান_ই-হাফিজ (৩-৪) 

ভারত' পৌষ ১৩২৭ । 

৯. দিওয়ান-ই-হাফিজ (৫-৬) 

ভারত" মাঘ ১৩২৭ । 

১০. দিওয়ান-ই-হাফিজ (৫-৬) 
ভারত" মাঘ ১৩২৭ । 

নজরুল ইসলাম হাফিজের দিওয়ানের বেশ কিছু 

তরজমা করেছিলেন ৷ এরকম ৮টি তরজমা কবির 

সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ “নির্বর" (১৩৪৫) এ স্থান 

পায় । পপ্রবর্তক' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সংখ্যায় 

আমি আর একটি দিওয়ানের অনুবাদ আবিষ্কার 

করেছি । (নৌজোয়ানীর জৌলুসে ঢের)। ঠিক 

কটি হাফিজের গজল অনুবাদ করেছিলেন 

নজরুল? অন্ততপক্ষে ১৩টি গজল যে অনুবাদ 

করেছিলেন তার সাক্ষ্য দেবে প্রবর্তক" পত্রিকার 

আষাঢ় ১৩৩৩ প্রায় “দিওয়ান-ই-হাফিজ' 

শিরোনামে যে অনুবাদ ছাপা হয়েছিল 

(জাগো মাঝি হামদরদী') | সেখানে লেখা ছিল 

গজল ১৩১ | আমরা এখন পর্যন্ত দিওয়ানের ৯টি 

অনুবাদ পাচ্ছি। তাহলে কি অন্তত পক্ষে ৪টি 

দিওয়ান-ই-হাফিজ অনুবাদ করেছিলেন কবি? 

আপাততপ্রাপ্ত দিওয়ানগুলি এখানে প্রকাশের ক্রম 

অনুসারে চিহ্নিত হলো: 

১. হ্যা, ত্রয় সাকি, শরাব ভর লাহা | “মোসলেম 
ভারত', অগ্রহায়ণ ১৩২৭ । 

২. হে মোর সুন্দর | এ, অগ্রহায়ণ ১৩২৭। 

৩. হতে হতে মোর | এ, পৌষ ১৩২৭ । 

৪. মোর পত্রের মদ্যরোশনায়ে । এ, পৌষ 
১৩২। 


৫. কোথায় সুবোধ-সংযমী | এ, মাঘ ১৩২৭ । 
৬. যদিই কান্ত সিরাজ সজনী । এ, মাঘ 
১৩২৭। 
৭. বুক-ব্যথানো বেণুর বেদন। বঙ্গীয় 
মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩০ । 
৮. নৌজোয়ানীর জৌলুসে ফের । প্রবর্তক" 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ । 
৯. জাগো সাকি হামদরদী । 'প্রবর্তক', আষাঢ় 
১৩৩৩ 
ধারাবাহিক প্রকাশক্রমের কথা বলা হলো, কিন্তু 
এই প্রকাশক্রমও হয়তো অল্প কেননা 
“নৌজোয়ানীর জৌলুসে ফের' পত্রিকাটি প্রবর্তকে 
প্রকাশিত হয় “সোনার বাংলা, থেকে উদ্ধৃত 
হিসেবে । “সোনার বাংলা" পত্রিকা আমরা দেখিনি, 
সুতরাং ওই পত্রিকায় ওই লেখা কবে প্রকাশিত 
হয়েছে বলা যাচ্ছে না । 
নজরুল-এর দিওয়ান-ই-হাফিজ সংক্রান্ত নতুন- 
প্রাপ্ত তথ্যগুলি এই ১. আগে আমাদের জানা ছিল 
না, “জাগো সাকি হামদরদী' প্রবর্তক পত্রিকায় 
বেরিয়েছিল; ২. “দিই কান্ড সিরাজ সজনী" 
থেকে “নির্বরি" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়নি- বাদ গিয়েছিলো 
“নৌজোয়ানীর জৌলুসে ফের কবিতাটিই 
অজ্ঞাত ছিল নতুন আবিষ্কৃত হলো । 
এই অনুবাদগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য এগুলির শব্দ ব্যবহার 
এবং ছন্দ ও অন্তমিলের প্রয়োগ । বাংলার সঙ্গে 
এখানে নজরুল অবলীলায় মিশিয়েছেন আরবি- 
ফারসি-উর্দু শব্দ | ছন্দে আমরা লক্ষ্য করি নানা 


বৈচিত্র : ১ ও ২ সংখ্যক গজল ৭ মাত্রায় 
মাত্রাবৃত্তে, ৩ সংখ্যক গজল ৬+৫+৬+৫ 
মাত্রাবৃত্তে, সংখ্যক গজল ২+৬+৬+৮ 


টা ৭, ৮ ও ৯ সংখ্যক গজল 
স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত । ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ 
ংখ্যক গজল অসাধারণ যৌগিক অন্তমিলে 
সম্পন্ন । এই গজলগুচ্ছ শব্দ ছন্দ মধ্যমিল-অন্ত 
মিলের কুশলতায় অসাধারণ | এগুলোকে মনে হয় 


সৃষ্টি । 


_) আত্তার্তহীদ ২৪ 
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সব মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, হয়তো নজরুল “দিওয়ান-ই- 


চাঁদ-হযরত যুসোফ (বাইবেলের জোসেফ) । ইনি আগে বন্দী, পরে মিসরের অধীশ্বর 


হাফিজ" নামে কোনো বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন । মুজফফর 


হন। কোরানে বাইবেলে এর অপূর্ব কাহিনী বিবৃত আছে । তখতনশীন-সিংহাসনে 


আহমদ বইটি হারিয়ে ফেলায় তা কি পরিত্যক্ত হয়েছিল? কিন্তু 
কলকাতায় “দিওয়ান-ই-হাফিজ'-এর কোনো মূল সংস্করণ সংগ্রহ 
করা অসাধ্য ছিল না। নজরুল অন্যভাবে পরিব্যস্ত হয়ে 
গিয়েছিলেন- হয়তো সেজন্যেও কাজ অসম্পূর্ণ থাকে ৷ তবে, 
নজরুল-অনুদিত হাফিজের অন্তত আরো ৪টি গজল পাওয়া 
যেতেও পারে কোনো সময় । 


দীওয়ান-ই-হাফিজ 
নজরুল ইসলাম 


নৌ-জোয়ানীর জৌলুসে ফের গুলজার আজ গোলেস্তান, 
ফুল-কিশোরীর খোশ-খবরী গায় বুলবুল খোশ এলহান । 


যৌবনাতুর ফুলকুঁড়ি বাস যাচ্ছ মলয় ঘোড়সওয়ার, 
সরো, গোলা, যুই, বেলীদের কইবে কি মোর নমস্কার? 


চাঁদ চেহেরায় ক্রান করো না কন্তরী-কেশ-ধুপছায়ায়, 
চুনোট চুলের খুনসুটি তোর করবে এবার খুন আমায় । 


এই খারাবীর খেয়াল-সুখই ঈমান তাদের করবে ক্ষয় । 


খোদার প্রিয়ের হও প্রিয়তম- আছেন বুঝি “নোহের” নায় 
সিন্ধুকে যে বিন্দু ভাবে তুফান যাহার হুকুম চায় । 

শনির সরাই দুনিয়াখানায় পাতিসনে হাত, পালিয়ে আয়, 
অতিথি এলেই কষ্জ্রসা এই কাফের করে কতল তায় 


মদ-পৃজারী বাচ্চা পুঁড়ি পুতুল যদি হয় আমার 
নয়ন-পাতায় করবো ঝাড়ু সরাবখানার দোরেব তায় । 


“সোহহম সত্য" 'জগৎ মিথ্যা” গণ্ডুষে যদি নাও শুষেও 
দেহ-দেউলের কণা-রহস্য বুঝাতে নারবে বন্ধু কেউ । 


আখেরে যাহার সম্বল ভাই দু'মুঠো মাটির নিদ-মহল, 
বল সে বেকুবে, গগনচুম্বী সাত-মহলাতে তার কি ফল? 


হে মোর বন্দী কিনানের চাঁদ । মেঘের আজ তর দপ্তাধীন, 
কারাবাসে এবে বিদায় বলিয়া হও এসে যথা তখতনশীন । 


জানিনে লো তোর এলো কুত্তলে কি খেয়াল খেলে এলোমেলো, 
আ মলো! শ্যামল কন্তরী-কেশ দিনে কতবার আলগে লো । 


মুক্তি মুলুক, সবুরীর কোঠা এমন অজেয় উচ্চশির 
জিনিবে তা বলে নাই হেন শত বাদশার তরবারির । 


মদ পি হাফিজ, মস্তানী চালা, বাস্‌ নেচে গেয়ে কাটুক কাল! 
অন্যের মতো করো না কোরানে ফেরেববাজির ফন্দী-জাল! 


নৌ-জোয়ানী_নবযৌবন । গোলেস্তান-মালঞ্চ। খোশ- 
খবরী-শুভসংবাদ । খোশ-এলহান- সুধা কণ্ঠ । বাগ-বাগিচা । 
সরো-পারস্যদের এক সুন্দর সরল তরুর নাম । প্রিয়ার ক্ষীণ, 
সরল, দীর্ঘতরুর সঙ্গে এর তুলনা দেন পারস্য কবিকুল | নোহ- 
হজরত নূহ এক বড় পয়গম্বর ছিলেন। এর প্রার্থনায় খোদার 
অভিশাপ তুফান রূপে এসে সমস্ত পাপাক্রান্ত পৃথিবী সয়লাব করে 
দেয় । কেবল ইনি এবং এঁর ধার্মিক পুণ্যাত্ম শিষ্যেরা এক জাহাজে 
চড়ে এ প্রলয় তুফান থেকে বেঁচেছিলেন | বাইবেলে, কোরানে এর 
বিবরণ আছে। কষ্ত্রশ-কৃপণ | কতল-্হত্যা । কাফের-এর মানে 
কবিতাতে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ৷ কিনানের 


জানুয়ারি*১১ 


আসীন । সবুরী-সহ্যগুণ ধৈর্য । 


* পৃ. ৪৯, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা" তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৬৯ 


২. পৃ. ২২০, পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা, ১৯৮৪ 

ইউরোপে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
চাপ ও হুমকি বৃদ্ধি 


বিংশ শতাব্দির শেষ দশকে যুগোস্্রাভিয়া ভেঙে যাওয়ার সময় ইউরোপের 
মুসলমানরা ভয়াবহ জাতিগত ও বর্ণবাদী আক্রোশের শিকার হয়েছিলো । 
সার্বিয়োদের চরম পৈশাচিকতার শিকার হয়েছিলো বসনিয়ার মুসলমানরা । আর 
একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে ইউরোপ জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু 
হয়েছে অন্য ধরনের বর্ণবাদী ও জাতিগত সহিংস আচরণ । ফ্রান্সে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশকে বাঁচাতে জীবন উৎসর্গকারী ৭ মুসলিম যোদ্ধার কবর 
সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে । চলতি বছরের শুরু থেকে ফ্রান্সে মুসলমানদের 
দোকানপাট ও মসজিদে একাধিকবার হামলার খবর প্রকাশিত হয়েছে। 
বৃটেনের লিডস শহরের একাধিক থানায় মুসলমানদের কবরস্থানে হামলার বহু 
অভিযোগ জমা পড়েছে । বৃটেনে মসজিদসহ মুসলমানদের অন্যান্য নামাজের 
স্থানে বর্ণবাদী হামলার ঘটনা নত্বুন কিছু নয়। এদিকে মুসলিম নারীদের 
মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখার পোশাক বোরকা'র বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে 
ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে সরকারি অভিযান এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক 
প্রচারণা । বেলজিয়ামের পার্লামেন্ট সম্প্রতি জনসম্মুখে বোরকা পরা নিষিদ্ধ 
করে আইন পাশ করেছে । এছাড়া ফ্রান্স সরকারও এরকম একটি আইন তৈরির 
কাজ করছে । এমন সময় বোরকা বিরোধী এ অভিযান শুরু হয়েছে, যখন 
ইউরোপের কোন কোন দেশে একজন মহিলাকেও কেউ জনসম্মুখে দেখেনি । 
এছাড়া কোন কোন দেশে বোরকা পরা মহিলার সংখ্যা প্রাইমারি স্কুলের একটি 
ক্লাসের মোট ছাত্রসংখ্যার চেয়েও কম । গত বছর সুইজারল্যান্ডে মুসলিম 
বিরোধী প্রচারণার ফলে মসজিদের মিনার এতটাই হুমকি হয়ে ওঠে যে 
গণভোটের মাধ্যমে তার নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, 
ইউরোপে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে পোশাক পরার যেমন স্বাধীনতা নেই, 
তেমনি তাদের ইবাদতগ্নহও নিরাপদ নয় । এমনকি মৃত্যুর পরে মুসলমানদের 
কবরস্থানও বর্ণবাদী হামলা থেকে রক্ষা যায়নি । সম্প্রতি ভিয়েনায় ইউরোপের 
নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থার সম্মেলনে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা 
ওআইসি'র মহাসচিবের ভাষণে মুসলমানদের উদ্বেগের বিষয়টি প্রতিফলিত 
হয়েছে । জনাব একমালউদ্দিন এহসান ওগলু ইউরোপীয় দেশগুলোকে সতর্ক 
করে দিয়ে বলেছেন, ইউরোপে মুসলমানদের সাথে যে ঘ্বণ্য আচরণ করা হচ্ছে 
তা এ মহাদেশের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও শান্তিকে বিপদাপনন করে তুলবে । 
ওআইসি'র মহাসচিব ধর্ম ও জাতিগত মতপার্থক্যের উধ্র্বে উঠে পরস্পরের 
অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য ইউরোপীয় 
দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে ৫৭টি মুসলিম দেশের 
ট5১555 75758 ওগলু ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি বর্ণবাদী 
ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার জন্য এসব দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । এখন সে হাত ইউরোপীয়রা কতখানি গ্রহণ 
করতে পারে, তার ওপর মুসলমানদের ভাগ্য এবং প্রকারান্তরে এ মহাদেশের 

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নির্ভর করছে । 
সৃত : রয়টার্স 


বসনিয়ার একটি মসজিদ 
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প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে পায়ে 
হেটে মসজিদে আসা-যাওয়া করে । নামাজ থেকে 
ফারেগ হয়ে পনেরো-বিশ মিনিট মসজিদের 
বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে গল্প বা মতবিনিময় করে । 
তার জন্যে মসজিদে চেয়ারের উপর বসে নামাজ 
পড়া বৈধ হবে কি? বিষয়টিকে আরো 
বিস্তারিতভাবে বললে, এভাবে বলা যায়। 
আমাদের মসজিদের প্রথম কাতারে নয়-দশটি 
চেয়ার রাখা হয় | অনেক সময় তার চেয়ে বেশি 
হয়। এ চেয়ারগুলোতে বয়স্ক ব্যক্তিরা নামাজ 
পড়ে । কিন্তু এসব বয়স্ক নিজেদের ঘর থেকে 
পায়ে হেটে আসে | আমাদের মসজিদের যেহারে 
মসজিদ রাখা হয়, এরকম আর কোথাও নজরে 
পড়ে নি । তবে কোথাও কোথাও মসজিদের ডান- 
বাম কোণায় কিছু কিছু চেয়ার রাখতে দেখা 
গিয়েছে । তাদেরকে বোঝাতে চাইলে, তারা বলে, 
হেরেম শরীফেও তো মাঝখানে মাঝখানে এভাবে 
চেয়ার রাখা হয় । এখন আমাদের কথা হলো, 
এদের প্রমাণ উত্থাপন কি শুদ্ধ? 
এতো বেশি হারে মসজিদে চেয়ার রাখা 
খরিস্টধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । কারণ, তাদের 
গীর্জায় চেয়ার রেখে উপাসনা করা হয়। এই 
সাদৃশ্য সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর পরিস্কার নিষেধবাণী রয়েছে। 
বিশেষ করে আশুরার রোজা সম্পর্কে । এই 
কিছুদিন পূর্বে আমাদের মসজিদসমূহ যে কোনো 
ধরনের কু রসম থেকে মুক্ত ছিল৷ কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, আজ মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের 
কারণে মসজিদেও গান বেজে ওঠে যখন-তখন । 
আর এখন চেয়ারের ছড়াছড়ি আমাদেরকে গীর্জা- 
ংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে । সুতরাং উপরিউক্ত 
আলোচনার আলোকে আমরা কয়েকটি বিষয়ে 
সমাধান চাই : 
১. চেয়ারে বসে নামাজ পড়া যাবে কি? 
২. কোনো ব্যক্তি জমিনে বসে নামাজ পড়তে 
পারে, সেও কি চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে 


সমস্যা ও সমাধান 


ধর্মীয় মাস'আলার আলোকে মসজিদে 
চেয়ার রাখা এবং তার ওপর নামাজ পড়া 


মূল: ইফতা বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া 


৩. কোনো ব্যক্তি কোমর বা পায়ের ব্যথা সত্তেও 


তরজমা: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


পারছে না এবং সেজদা করতে পারছে না, অথবা 


রুকু-সেজদা করতে পারে এবং দীড়ানোরও 


দীড়ানো ও সেজদার কারণে রোগ বেড়ে যাওয়া, 


শক্তি রাখে, তার জন্যে কি কিয়াম ছেড়ে 
চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ আছে? 
৪. কাতারের মাঝখানে চেয়ার রাখা যাবে কি? 


আরোগ্যলাভে বিলম্ব বা প্রচণ্ড ব্যথার আশংকা 
রয়েছে । তা হলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া বৈধ 
কিন্তু সাধারণ ব্যথা বা সন্দেহজনক কষ্টের 


এবং কাতারের মাঝখানে চেয়ার রাখার 
ব্যাপারে হেরম শরীফকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু যৌক্তিক? 


আশংকায় ফরজ নামাজে কিয়াম ছেড়ে দেওয়া 
এবং চেয়ারে বসে নামাজ পড়া বৈধ নয় 
তেমনিভাবে যে ব্যক্তি ফরজ নামাজে পরিপূর্ণভাবে 


৫. যে ব্যক্তির জন্য শরীয়তে চেয়ারের উপর বসে 
নামাজ পড়া বৈধ নয়, এবং সে চেয়ারের 
উপরই নামাজ পড়তে চায়, তখন মসজিদ 
পরিচালনা-কমিটির দায়িত্ব কী হবে? 

৬. কোনো ব্যক্তির জন্যে শরীয়তের পক্ষ থেকে 
চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। 


দীড়ানোর শক্তি রাখে না। কিন্তু কিছুক্ষণ দীড়াতে 
পারে । তার জন্যে সেই কিছুক্ষণ দীড়ানো ফরজ 
এমনিক দেয়াল ইত্যাদিতে ভর দিয়ে হলেও 
অতঃপর বাকি নামাজ জমিনে বসে রুকু- 
সেজদাসহকারে পড়বে । আর যদি জমিনে বসে 
সেজদার উপর শক্তি না রাখে, তা হলে চেয়ারের 


কিন্তু সে চেয়ারে নামাজ পড়েই চলছে । এখন 
তার নামাজগুলোর কী হুকুম? 

৭. চেয়ারে বসে যারা নামাজ পড়ছে, তাদের মধ্যে 
এমন ব্যক্তিও আছে, যারা শুধু যে পায়ে হাটতে 
পারে, তা নয়, বরং তারা কোনো কোনো সময় 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা জমিনে বসে আলোচনা শুনে 
এবং ওখানে চেয়ার না থাকার কারণে বসে বা 
দাড়িয়ে নামাজও পড়ে । কিন্তু তারা আবার 
মসজিদে এসে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে । 
হবে? 

৮. এতো বেশি হারে মসজিদে চেয়ার ব্যবহার 
করা কি খিস্টানদের সঙ্গে সাদৃশ্য নয়? 
মসজিদে বেশি চেয়ার রাখার কারণে সেসব 
বেশিরভাগ কুরআন তেলাওয়াত ও জিকির- 
যাচ্ছে। যার ফলে গির্জা-সংস্কৃতির পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে এ প্রশ্নপ্তচলোর 
উত্তর দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন । আল্লাহ 
আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। 
আমীন! 


পারবে? যদি পড়তে পারে, তা হলে উত্তম উত্তর: 


পদ্ধতি কোনটি? জমিনে বসে পড়া নাকি 
চেয়ারে বসে পড়া? 


জানুয়ারি*১১ 


১। যে ব্যক্তি কেনো রোগের কারণে দীড়াতে 
পারছে না, অথবা দীড়াতে পারছে কিন্তু বসতে 


উপর পড়তে পারবে | তবে শর্ত হলো, নামাজীর 
পা জমিনে হতে হবে । এ মর্মে ফতোয়া শামীতে 
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“যে ব্যক্তি দাড়াতে সক্ষম হবে না কোনো রোগের 
কারণে নামাজের আগে বা নামাজের ভিতরে, সে 
বসে নামাজ পড়বে । যদিও বালিশ বা কোনো 
মানুষের উপর ভর দিয়ে হোক । কারণ, রোগ তার 
থেকে আরকান (ফরজ) বিলোপ করে দিয়েছে ।”* 
ফতোয়ায়ে শামীতে আরো রয়েছে: “চেহারার 
সামনে এমন কিছু উচু করে রাখবে না, যার উপর 
সে সেজদা করে | কারণ, তা মাকরূহে তাহরীমী | 
শামিয়া গ্রন্থপ্রণেতা এই মাসআলাসম্পর্কীয় 


৭454 


৬) ০০ 


“যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাড়াতে না পারে, তা হলে সে 
বসে নামাজ পড়বে এব রুকু-সেজদাও ওভাবে 
করবে । তার প্রমাণ ইমরান বিন হুছাইনকে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ, 


ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই মাসআলাটি তখনই 


“দাড়িয়ে নামাজ পড় । যদি না পার, তা হলে বসে 


প্রযোজ্য যদি চেহারার সামনে এমন কিছু উঠিয়ে 


পড় । যদি তাও না পার, তা হলে কাত হয়ে 


রাখা হয়, যার উপর সে সেজদা করে । অতঃপর 
তিনি বলেছেন, যদি বালিশ জমিনে রাখা হয় এবং 
তার উপর সেজদা করে, তা হলে তার নামাজ 
শুদ্ধ হবে । কারণ বিশুদ্ধ হাসীসে বর্ণিত, হজরত 
উম্মে সালমা রা. রোগের কারণে নিজের সামনে 
রাখা কিছু আসবাবপত্রের উপর সেজদা করতেন, 
অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
নিষেধ করেন নি ।”২ 
ফতোয়ায়ে শামীতে আরো রয়েছে: “যদি (মুসল্লীর 
সামনে) রাখা জিনিস এমন কিছু হয় যার উপর 
সেজদা করা জায়েজ, যেমন, পাথর, এবং সেটি 
এক ইট বা দুই ইটের চেয়ে উচুও না হয়, তা 
হলে সে সেজদা (হাকীকী তথা) প্রকৃত সেজদা 
বিবেচিত হবে । সুতরাং সে মুসন্লীকে রুকু- 
সেজদাকারী মুসন্ত্লী বলা যাবে; ইশারাকারী নয় । 
ফলে দণ্ডায়মান মুসন্ত্রীর ইকতেদা তার পেছনে 
সঠিক হবে 1৮5 

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে: 
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84 
“যদি সেজদার জায়গা খাড়া এক ইট বা দুই 
ইটের পরিমাণ উভয় পায়ের জায়গা থেকে উচু 
হয়, তা হলে জায়েজ । আর যদি তার চেয়ে বেশি 
হয়, তা হলে না-জায়েজ 1”* 
তাতে আরো রয়েছে: যদি (মুসল্লী) সেজদা করে 
এবং তার পাদ্য় জমিনে না রাখে, তা হলে 
জায়েজ হবে না ” 
২। জমিনে বসে সেজদা করার শক্তি থাকলে 
জমিনে বসে সেজদা দিয়ে নামাজ পড়া ফরজ । 
চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়া বৈধ নয় । হা, 
যদি সেজদা করার শক্তি না রাখে, তা হলেও 
চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার তুলনায় জমিনে বসে 


ইশারায় পড় । কারণ, ইবাদত সাধ্যানুযায়ী কেরা 
যায়) ।৮৬ 
আর এবং ফতোয়ায়ে শামীতে রয়েছে: 
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“যদি রুকু-সেজদা করতে না পারে, কিন্তু দাড়াতে 
পারে, তখন বসে ইশারা করে পড়বে । দীড়িয়ে 
ইশারা করে পড়ার চেয়ে এটি উত্তম । কেননা 
এতে জমিনের সঙ্গে নৈকট্য পাওয়া যায় 1৮? 
৩। এই ব্যক্তির জন্যে দীড়িয়ে ইশারায় নামাজ 
পড়া অথবা চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়া_ 
উভয়টা বৈধ | তবে চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ 
পড়া উত্তম | কারণ, এই অবস্থা জমিনে বসে 
পড়ার অবস্থার সঙ্গে নৈকট্যপূর্ণ । ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী গ্রন্থে রয়েছে: 


নে 
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“তেমনিভাবে যদি রুকু-সেজদা করতে অক্ষম 
হয়, কিন্তু দীড়াতে সক্ষম, তা হলে মুস্তাহাব হলো 
বসে ইশারায় নামাজ পড়া । ফতোয়া কাজীখানে 
এধরনের রয়েছে ।”” 

ফাতহুল কদীর গ্রন্থে রয়েছে: 
£থি ০ 598০6) 8৭1 1:55 06035 


“ঘদি দীড়িয়ে ইশারা করে পড়ে, 
জায়েজ । কিন্তু বসে ইশারা করে পড়া উত্তম । 
কারণ, সেটি সেজদার সঙ্গে নৈকট্য পূর্ণ ।”৯ 

৪ | কাতারবন্দিতে চেয়ারে বসমান ব্যক্তি যদি 
প্রথমে এসে কাতারে শরীক হয়ে যায়, তা হলে 
কাতারের মাঝখানে বসা শরীয়তে জায়েজ আছে । 
এর কারণে কাতারবন্দিতে কোনো সমস্যা হবে 
না। তবে ডানে-বামে দণ্ডায়মান ব্যক্তির জন্য 


ইশারায় নামাজ পড়া উত্তম | এ সম্পর্কে ফাতহুল 
কদীর গ্রন্থে রয়েছে: 


(৫৮145 4030 ৬৪০৪৮) চা9) 
১:৩720-3 15045052158) 0455 


জানুয়ারি*১১ 


চেয়ারের সঙ্গে লেগে দীড়ানো উচিত | 

৫। যে ব্যক্তি কিয়াম, রুকু ও সেজদার শক্তি 
রাখে, তার জন্যে কোনো ফরজ (কিয়াম, রুকু ও 
সেজদা ইত্যাদি) ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নেই । 
মসজিদের ইমামের জন্য জরুরি, এই মাসআলা 


স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে বলে দেওয়া । যাতে 
তাদের নামাজ নষ্ট না হয় । এ মর্মে ফতোয়ায়ে 
শামীতে রয়েছে: 


৩৫৫ সিল ১ 
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“নামাজের ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত যারা ছাড়া 
নামাজ শুদ্ধ হবে না- তাহরীমা বাঁধা দাড়িয়ে । 
এবং সেটি শর্ত । ফরজের অন্তত ফরজ নামাজে 
দীড়ানো এবং ফরজের অন্তর্ভুক্ত কিরাত পড়া... 
রুকু করা ... সেজদা করা ইত্যাদি |” 

৬ । এর উত্তর উপরে লেখা হয়েছে । এসব নামাজ 
পুনরায় পড়ে দিতে হবে | 

৭ | এর উত্তর পাচ নম্বরে এসে গেছে । 

৮ | মনে রাখতে হবে, মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং 
ইসলামের অন্যতম প্রতীক | আল্লাহর ঘর হিসেবে 
মসজিদের যথাযথ সম্মান করা জরুরি | সাধারণ 
স্থানসমূহে যেভাবে বসা যায়, সেভাবে মসজিদে 
বসা উচীত নয় । সুতরাং সর্বোন্তম পন্থা হলো, 
মসজিদে জমিনের ওপর বসে জিকির করা, এবং 
যথাসম্ভব চেয়ার ইত্যাদিতে বসা থেকে বিরত 
থাকা | তবে চেয়ারে বসে কখনো কখনো জিকির 
করলে, তা অবৈধও হবে না। তবে অভ্যাসে 
পরিণত করা নিষিদ্ধ । আলোচক বা খতীবের জন্য 
চেয়ারে (মিম্বর) বসে আলোচনা করার অনুমতি 
রয়েছে । মসজিদে বেশি চেয়ার রাখাকে খিস্টধর্ম 
বা গির্জাসংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয় । 
মোটকথা, দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদের 
জন্য চেয়ারে বসে তেলাওয়াত করা মসজিদের 
সম্মানের বিরোধী । আদব ও ইহতেরাম সহকারে 
জমিনে বসে তেলাওয়াত ও জিকির করা ভালো । 
এতে করেই যথাযথ প্রতিদান পাওয়া যাবে । তবে 
দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসা বৈধ । 
যা উপরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
মসজিদে শুধু দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য 
চেয়ার রাখা উচিত, অন্যদের জন্য নয় । 


১ ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৭, সাঈদ কোম্পানি 

২ ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৮, সাঈদ কোম্পানি 

ও ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৯, সাঈদ কোম্পানি 

* ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৯৯, সাঈদ 
কোম্পানি 

« ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৭০, রশিদিয়া 

১ ফতহুল কদীর, খ. ১, পৃ. ৪৫৭, রশিদিয়া 

* ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৮০, সাঈদ কোম্পানি 

* ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. 


৯ ফতহুল কদীর, খ. ১, পৃ. ৪৬০, র 
* ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৪৫৭, সাঈদ 
কোম্পানি 
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শুষ্ক ত্বক 


ডা. সাকলায়েন রাসেল 


ইনহেলার শীতকালজুড়ে ব্যবহার করবেন । 


দেহের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গ ত্বক । শীতের 
প্রথম প্রকোপ তাই ত্বকে প্রকাশ পায় । এ সময় 
তক শুঙ্ক হয়ে যায় । তাপমাত্রা কমে যায় । শুঙ্ক 


একেক ব্যক্তির একেক খাবারে আাজমা হয় । যে 
খাবারে আপনার আযাজমা বাড়ে, তা যত প্রিয় 
হোক দূরে রাখবেন । প্রয়োজনে শীতকাল আসার 


ত্বকে নানা সমস্যা হতে পারে । ত্বক চুলকাতে 


আগেই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 


পারে, ফেটে যেতে পারে । নানা চর্মরোগের 
আবির্ভাব হতে পারে। এ সময় ত্যালার্জির 
প্রকোপও বাড়ে । ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করা তাই 
এ সময় জরুরি । এজন্য আপনার সামর্থ অনুযায়ী 
যেকোনো লোশন বা অলিভ অয়েল ব্যবহার 
করতে পারেন। ব্যবহার করতে পারেন 
গ্রিসারিনও | তবে গ্রিসারিনের আঠালো ভাব 
কমানোর জন্য কিছুটা পানি মেশানো যেতে 
পারে । গোসলের ঠিক পর পরই এসব লোশন 
লাগানো ভালো । 

হাত-পা ফেটে যাওয়া 

শীতকালের সবচেয়ে পরিচিত বিড়ম্বনা হলো 
হাত-পা ফেটে যাওয়া । অনেকের শীতকাল 
আসার আগেই হাত-পা ফাটতে পারে | এ সমস্যা 
প্রতিরোধে আপনাকে বেশি বেশি পানি খেতে 
হবে । শীতকাল আসার কমপক্ষে এক মাস আগে 
হাত ও পায়ে গ্লিসারিন লাগানোর অভ্যাস করতে 
পারলে ভালো হয়। সম্ভব হলে হাত ও পায়ে 
বেশির ভাগ সময় মোজা পরিধান করতে হবে । 
বিশেষ করে রাতে হাত-পা আর্দ্র রাখা খুব 
জরুরি | 

আযাজমা বা হাঁপানি 

শীতকাল আ্যাজমা রোগীদের জন্য বেশ 
আতঙ্কের ৷ বেশির ভাগ আযাজমার রোগী এ সময় 
অসুস্থ হয়ে পড়ে । আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় এ সময় 
বাতাসে ত্যালার্জেন বা ত্যালার্জি সৃষ্টিকারী 
পদার্থের আধিক্য দেখা যায়, যার সংস্পর্শে এলে 
আযাজমা রোগীরা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে | এ সময় 
তাই যতটুকু সম্ভব ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে হবে । 
তবে রাস্তার ধুলাবালির চেয়ে ঘরের ধুলা বেশি 
ক্ষতিকর | কারণ এগুলোয় মাইট থাকে, যা 
আাজমার প্রকোপ বাড়ায় । শীতকাল এলেই 
বেশি সতর্ক থাকবেন । স্টেরয়েড-জাতীয় 
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আযাজমা প্রতিরোধে তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় 
পরামর্শ নিয়ে রাখুন । 

খুশকি 

খুশকি খুব কমন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা | বিশেষ 
করে শীতকালে এ সমস্যাটি কয়েক গুণ বেড়ে 
যায় । খুশকি আসলে কী? চামড়ার বাইরের একটি 
আস্তরণ আমাদের অজান্তে সব সময় ঝরে পড়ে । 
আমরা তা দেখতে পাই না। কিন্তু মাথার চামড়া 
কিছুটা মোটা হওয়ায় ঝরে পড়া চামড়ার কিছু 


ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া 

্রঙ্কাইটিস কিংবা নিউমোনিয়া-জাতীয় শ্বাসতন্ত্রের 
প্রদাহ এ সময় বেড়ে যেতে পারে | বিশেষ করে 
শিশু কিংবা বৃদ্ধরা এ সময় শ্বাসতন্ত্রের নানা 
অসুখে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের সমস্যা 
প্রতিরোধে ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকুন । নিজে 
চিকিৎসা না করে দ্রুত একজন মেডিসিন 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন । 

হার্ট আাটাক 

সঙ্গে হার্ট আযাটাকের কী সম্পর্ক? কোনো কারণে 
হার্টের রক্তনালি সরু হয়ে গেলে রক্ত চলাচল কমে 
যায় । ফলে অজ্জেন স্বল্পতা হওয়ায় আমরা বুকে 
তীব্র ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করি, যার অপর 
নাম হার্ট আযাটাক | শীতকালে সারা শরীরের 
রক্তনালি কিছুটা হলেও সংকুচিত থাকে | ফলে 
অল্প টেনশন বা পরিশ্রমে হার্ট আযাটাকের ঝুঁকি 
বাড়তে পারে | যদিও এখনো পর্যন্ত শীতে হার্টের 
অসুখ, স্ট্রোক, রক্তচাপ ইত্যাদির পেছনের সঠিক 
কারণ জানা যায়নি । 

বিষরনতা 

শীতকালের সঙ্গে বিষনতার বিশেষ একটি সম্পর্ক 
আছে । চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, বিষগ্নতার 
সঙ্গে আলোর সম্পর্ক নিবিড় । শীতকালে দিনের 
স্থায়িত্ব অনেক কম হওয়ায় মানুষ আলোর 
সংস্পর্শে আসার সুযোগ তুলনামূলক কম পায় । 
এ সময় অনেকের কর্মম্পৃহা কমে যায় । সারা 
দিন ঘুমঘুম ভাব থাকে । কাজকর্মে মনোযোগ 
কমে যায় । কিছুটা হতাশা কাজ করে । এ সবই 
বিষগ্নতার লক্ষণ । বিজ্ঞানীরা এ ধরনের রোগীকে 
বেশির ভাগ সময় তাই আলোয় কাটানোর পরামর্শ 


₹শে চুলের গোড়া আটকে যায় । একেই আমরা 
খুশকি বলি । শীতকালে তক শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় 
তাই খুশকি কয়েক গুণ বেড়ে যায় । এ সমস্যা 
প্রতিরোধে প্রতিদিন গোসল করতে হবে । মাথায় 
শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। রাতে মাথায় 
ভালোভাবে তেল মেখে নিয়ে সকালে গোসল 
করতে হবে । তবে ঠাগ্ডার ভয়ে যাঁরা এ সময় 


দেন। প্রয়োজনে একজন 

মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন । 

ভালো থাকার কয়েকটি উপায় 

৮ অনেকে মনে করেন সারা দিন গায়ে কাপড় 
থাকায় এ সময় ধুলোবালি কম লাগে । তাই দুই- 
এক দিন পরপর গোসলে কোনো সমস্যা নেই। 
শীতকালে প্রতিদিন গোসল করা সুস্বাস্থ্যের জন্য 


গোসল কমিয়ে দেনথবাড়তি খুশকির জ্বালা 
তাঁদের সহ্য করতেই হবে । 

সাইনুসাইটিস 

আমাদের নাসারন্ধের দুই পাশে ছোট ছোট 
বায়ুকুঠুরি বা সাইনাস থাকে । যার কারণে আমরা 
সুরেলা কণ্ঠে কথা বলতে পারি । এই সাইনাসে 
কোনো কারণে প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস 
বলে। তখন ঘনঘন হাঁচি হয়, সব সময় সর্দি 
লেগে থাকে । সুরেলা কণ্ঠে তখন নাকি সুরে 
বেজে ওঠে । এ ক্ষেত্রে নিয়মিত গরম পানির ভাপ 
নেওয়া যেতে পারে । পানিতে একটু মেনথোল 
মিশিয়ে দিলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। 
প্রয়োজনে নাকের ড্রপ বা স্প্রে ব্যবহার করা 
যেতে পারে । তবে কোনো অবস্থায়ই এসব ওষুধ 
দীর্ঘদিন ব্যবহার করা ঠিক নয়। প্রয়োজনে 
একজন নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
নিন। 


খুবই জরুরি । 

» এ সময় গায়ে দুর্গন্ধ হতে পারে | তাই পরিধেয় 
কাপড় ছয় ঘন্টার বেশি না পরলে এ সমস্যা 
অনেকাংশে কমে যাবে । 

এ সময় সকালের পরিবর্তে বিকেলে ব্যায়াম 
করবেন । শীতের ভয়ে ব্যায়াম বন্ধ রাখবেন না। 
» পায়ের মোজা ছয় ঘণ্টার বেশি পরবেন না। 
পায়ে গন্ধ হলে হালকা কুসুম গরম পানিতে 
কয়েকটি পটাশের দানা মিশিয়ে পা ডুবিয়ে 
রাখুন । প্রয়োজনে বদ্ধ জুতা পরিহার করে সহজে 
খোলা ও পরা যায়থএমন জুতা ব্যবহার করুন । 
»৮ একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকার অভ্যাস 
পরিহার করুন । 

»৮ শীতের বাজার টাটকা সবজিতে সয়লাব 
থাকে । তাই এ সময় বেশি বেশি সবজি খান 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 
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প্রতিহিংসার আগুন 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


নিভিয়েদাও প্রতিহিংসার আগুন 

খরতাপের মাঝেও ফিরে আসুক ফুলেল ফাগুন 
যেখানে প্রতিহিংসার, অগ্নি-ইজ্জত ছারখার করে 
আলোকিত মানুষ অপমানে মরে 

প্রতিহিংসা জ্বালিয়ে দিয়েছে বিবেকের দ্বার 
মনুষ্যত্ব অপঘাত হয়েছে বারবার 

ফাঁসি চাই.এ হিং রাজনীতির 

অবসান হোক সকল অপ্রবীর্তির 

বিজয়ী নিশান উড়ুক এ মানবতার 

মুছে.যাক সমুদয় হিংস্কতার 

বিবেক প্রশ্ন কর তারে 

দুর্ঘমি ক্ষমতার আসনে থাকিরে কি সে আগামীবারে 
যদি এ হিংস্র আসনে আগামীতে নাইবা আসিবে সে 
কি পরিণতি হবে তার তবে 

বিবেক দেখ হাজার বছর আগের হিংস্র শাসরের পরিণতি 
কি নির্মম না হয়েছিল তাহাদের ইতি! 
নিমিষেই শেষ হয়েছিল চির অন্ধ! 

বিবেক পিছনে তাকাও 

নিজে বাঁচ-গোত্র বাঁচাও । 


উন্নত_রাখৰো;পতাকা 
আশরাফ'জামান 


শত বছরের এতিহ্যে লালিত আমার এ দেশ 

যেথা সবুজ-শ্যামূলিমা আর ফসলের সমারোহ 
গীছে,গাছে ফুল-ফল:প্রাখী ডাকা সোনালী সকাল 
ছিল দুনিয়ার আনুষের শান্তির আবাস, আশ্রয় 

সেথা কেন সহসা, নেমে আসে শকুনের ভয় 
বিপদেরত্ষিড়ি বেয়ে নেমে আসে কালো রাত? 
রক্তের হোলি ংখলা চলে রাজপথে চলে সংঘাতঃ 
গ্রাম, নগর বন্দরে চলে নারার অপমান 

অমানুষ পশুদের হাতে হয় মানবতা খুনঃ 

এশিয়ার বুকে গড়ে উঠা ছোট আমার দেশ 

ধীরে ধীরে যখন যৌবনের লাবণ্য নিয়ে দাঁড়াতে চায় 
শির উচু করে দশটি দেশের মত স্বমহিমায় 

তখন কুচক্রি অশুভ শক্তির বাঁকা হাত 

হায়েনা হয়ে বারবার করে আতম্বাত, 

আমরাও বাধা দেবো, দানবের 'পরে করবো প্রতিঘাত 
উন্নত রাখবো পতাকা, আমার দেশ চিরদিন রাখবো আজাদ । 


জানুয়ারি*১১ 


জাগো মুসলিম সংগ্রামী 
তারেকুল ইসলাম 


হৃদয় আজকে মোর ওঠে জেগে জোর মহাবিপব রাগিনীরূপে, 

এ ওড়ে ঘাতক মার্কিন শ্যেন-_ করো নিক্ষেপ তারে অগ্নিকৃপে । 
চিত্তকোষে মোর ক্ষিপ্ত রোষে তিক্ত জলে অনির্বাণ উত্থান-জ্বালা, 
রক্ত-আগুন জ্বলছে-ট্র-দ্বিগুণ.আজ চাই পরতে গলে মৃত্যুমালা । 
বেদনা মথিত রাতে ব্যথিত, হই মর্মে মুসলিম-বিলাপ-্রন্দনে, 

চাদ মরা আকাশ ফেলছে ঘোর নিশ্বাস অন্ধকারের ইন্দ্র-বন্ধনে | 

ঘন ঘন প্রলয়-কাতরে মোর হত-বুক ফেটে ওঠে গুপ্ত হাহাকার, 
কাদে মুসলমান-_ সয় নাতো প্রাণথ___ বইতে এ ভরা অপমান ভার । 
ব্যথায় পড়েছে নুয়ে উর্ধবশির, ভেঙেছে জানু___ বিঃধ্বস্ত ফিলিস্তিন, 
অবরোধে বন্দি সব বান্দা খোদার, আজ এসেছে মোদের দুর্দিন । 
শয়নরাতে শান্তি নাই- ক্লান্তিতে তাই পলে পলে হই দিশেহারা, 
অত্যাচারীর অত্যাচারে চর্মে করে চিন্চিন্‌- শিন্শিন্‌ বিষধারা | 
নিপীড়নে কুরধার ভাষা, নিরাশায় পাশে মালশায় জল নাই, 

কে আসে নিয়ে দ্বারে ত্রাণতরী-___ ও"তো বিশ্বসভার ছল ছাই । 
থুথু ছিটাই এ অন্নে- জাহানামের অভিশাপ দিই ইহুদী-মানবে, 
মনুষ্যত আজ.পড়লো অসত্য হয়ে হীন কপট হিংস্র অবয়বে । 

যে হীন মানবতীয় আজও কেঁদে যায় জর্জরিত পবিত্র আফগান, 

সে মানবতার কিসের এতো দাপট-___ কিসের জাগে গৌরব মহান? 
তণ্ত বারহদের বিষবাঁচ্পে পিষ্ট মৃত্তিকাতল-__ বিপর্যস্ত হলো ইরাক, 
“মুসলিমের দেশ-করো শেষ" এই যেন জেগেছে তুমুল বিশ্বডাক! 


ওরে মুসলিম আজকে তোর গেলো কই .তেজীপ্ত সেই শোর হুস্কার! 
মুখরিত জাগর ধরায় কেন তুই নিশ্চপ্র হায় এমন নিভন্ত অঙ্গার? 
জাগো আজ শিরে নাও তাজ কণ্ঠ,ছেড়ো এসব পাশব ইহুদীর, 
পোড়াও ওদের যতো রণসাজ বাজাও রুদ্র বাজনা রণাঙ্গীর । 

সব ভুলে__- নে তুলে হাতিয়ার, ছাড়ু তোর,এ বেদনা-আধার ঘর, 
ওরে অসহায় মুমূর্ষুরা আয়,লড়াই কর্‌্-২_ যেন শির উধর্ব করে মর । 
গ্রোপন জীবনে পাবি নারে তোরা আজ স্বাধীন সুখের অমর সন্ধান, 
ভাঙ্রে দুয়ার-__ উলে উঠুক তোদের ঘুমন্ত যৌবন-জোয়ার-বান । 
ঈমানে ধীমানে প্ররল মর্দ ঝেড়ে খাটিয়া ছেড়ে তবে মত্ত সুনামি___ 
মৃহাসমারোহে জাগো নিশেষে বিপবাবহে_ আজ মুসলিম সংগ্রামী । 


তাবলিগ-জামীআত 


আ শরাফুঁজ২আল ম আশরাফ 


শান্তির দল তাবলিগ জামাত, আল্লাহর পথে যায়ঃ 
আল্লাহর হুকুম, নবীর কাজ, এরা ঈমান-আমল চায় । 
শীন্তি ও মুক্তির বাণী.নিয়ে এল তাবলিগ জামাত | 
পাঞ্জাবী গায়ে টুপি পরে, পাগড়ি মাথায় চলে, 

কত শৃঙ্খল, কত সুন্দর, মুখে আল্লাহর নাম বলে । 
কবর; জাহান্নাম জানাতের কথা মানুষ গিয়েছে ভুলে, 
খোদার দু'কথা শুনীতে.আজ, হৃদয় জড়ায়ে ধরে । 
মাথায় উপর সবকিছু নিয়ে,ারা নীরবে পথ চলে, 
দীনহারা আনুষের কাছে, ঈমানের.কথা বলে । 

কেউ চলে ঘ্বায়কেউবা শোনে তাদের মর্মকথা, 

তবুও যে তাদের নেই, কোন অবসর এতটুকু ব্যাথা । 
পথহারা মানুষের পথদেখাতে, এলো তাবলিগ জামাত, 
কত জুলুমের দাগ নিয়ে চলে, নেই কোন প্রতিবাদ | 
আধারে পদ্রাঁ ঠেলে, মানুষের মুক্তিতে কীধে মন্‌, 

সবার সাথে আপনের মত,তারা সবার ম্নেহজন । 
ধনী-গরিবের মিশানো জামাত, প্রভেদ গিয়েছে ভুলি, 
আপন স্বার্থ রিলিয়ে তারা, খুঁছিছে অলি-গলি.॥ 

স্বার্থ জড়ানো পৃথিবীর মাঝে,আজ কে দেবে বিসর্জন? 
তাদের দেখে মনে পড়ে আজ, রাসুলের (সা.) জীবন । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


দেশের শান্তি আসবে কোন পথে? 


আজ দুনিয়ার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় মানুষ হাজারো সমস্যায় 
জর্জরিত । আর এর মধ্যে মুসলিম জাতি সমস্যার সাগরে যেন হাবুডুবু 
খাচ্ছে । কেউ বলে অর্থনীতিক সমস্যা, কেউ বলে সামাজিক সমস্যা, কেউ 
বলে রাজনীতিক সমস্যা, সাংস্কৃতিক সমস্যা, আবার কেউ বলে বাসস্থানের 
সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, চিকিৎসা সমস্যা, যোগাযোগ সমস্যা, শিক্ষা 
সমস্যা ইত্যাদি । 
আসলে এগুলো একটিও মৌলিক সমস্যা নয় । এগুলো হচ্ছে মূল সমস্যার 
উপসর্গসমূহ । মূল সমস্যা যতদিন পর্যন্ত দূর না হবে ততদিন এই গৌণ 
সমস্যা দূর হবে না। একটি গৌণ সমস্যা দূর করা হলে আরেকটি নতুন 
রাজনীতিক সমস্যা বেড়ে যাবে । আবার রাজনীতিক সমস্যা দূর হলে দেখা 
যাবে সামাজিক সমস্যা বেড়ে গেছে। কিন্তু মৌলিক সমস্যা দূর হলে আর 
কোন সমস্যাই অবশিষ্ট থাকবে না । 

বিশ্ববাসী শান্তির অন্বেষায় বর্তমানে অস্থির ৷ মুসলিম কি অমুসলিম কেউ 
শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না । যদি মানব রচিত মতবাদের মাধ্যমে রাসুল (সা.)-এর 
জীবনাদর্শ ব্যতিরেকে শান্তি খুজতে থাকে, তবে কোনদিন মানুষ শান্তি পাবে 
না। কারণ মানব-রচিত মতবাদে ভুলভ্রান্তি কিছু না কিছু অবশ্যই থাকবে । 
এর ফলে মৌলিক সমস্যা তো কমবেই না বরং আসবে নতুন নতুন দুর্ভোগ 
ও অশান্তি । শান্তি খুজতে হবে একমাত্র শান্তিদাতা মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামিনের কাছে। তার বিধিবিধানই দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত সমস্যার 
সমাধান করে শান্তির গ্যারান্টি দিতে পারে । তার বিধিবিধান ও মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর আমল করে আমাদের পূর্বপুরুষগণ দুনিয়ার 
সমস্ত সমস্যা দূর করে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করেছেন, বিজয় করেছেন 
রাজ্যের পর রাজ্য । 

দুনিয়ার মুসলিম যখন দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখন থেকে তাদের ওপর 
আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন কঠিন কঠিন সমস্যা । আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন, “হে আদম-সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য সময় বের 
কর । আমি তোমার অন্তরকে এশ্বর্য ও প্রাশান্তি দিয়ে ভরে দেব, দূর করে 
দেব তোমার সমস্ত অভাব-অনটন ৷ আর যদি তা না কর তাহলে তোমাকে 
পেরেশান রাখব আর তোমার অভাব-অনটন দূর করব না ।' 

আজ দুনিয়াব্যাপী হাজারো সমস্যা । দেশ-বিদেশের শাসকরা পেরেশান, 
দেশের ভেতর বিশিষ্ট লোকেরা পেরেশান, সাধারণ লোকেরা পেরেশান, 


জানুয়ারি*১১ 


ব্যক্তিগত জীবনেও পেরেশোন | এ-সকল পেরেশানির সঠিক কারণ অনুধাবন 
করে এর সমাধানে তৎপর হতে হবে | অন্যথায় যত পরিকল্পনাই করি না 
কেন, সব ব্যর্থ হতে বাধ্য ৷ আন্মাহ তা'আলা বলেন, “জলে ও স্থলে তথা 
সারা বিশ্বে যত প্রকার সমস্যা (যেমন_ বলা-মসিবত, অভাব-অনটন, 
ভুমিকম্প ইত্যাদি) দেখা দেয়, সবই মানুষের আমলের দরুণ | আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে আমলের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান । যাতে তারা সে 
আমল থেকে প্রত্যাবর্তন করে ।' (আল-কুরআন, সুরা আর-রুম: ৪১] 

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, “তোমাদের ওপর যে-সমস্ত সমস্যা উপস্থিত 
হয় তা তোমাদের আমলের কারণে (তাও প্রতিটি গুনাহের কারণে বিপদ 
আসে না) বরং বহু গুনাহ তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন । (যদি সব 
গুনাহের কারণে তিনি শাস্তি দিতেন) তাহলে তোমাদের পক্ষে ভূমগুলে 
কোথাও আশ্রয় নিয়ে আল্লাহকে অক্ষম বানানো সম্ভব হতো না। আল্লাহ 
তা'আলা ব্যতীত কেউ সহায়ক ও মদদকারী নেই । আল-কুরআন, সুরা আশ- 
শুরা: ৩০-৩১] 

খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের অনেক পণ্তিতি আছেন যারা নতুন নতুন পন্থা 
আবিষ্কার করছেন সমস্যা দূর করার জন্য কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। হবেই 
বা কেন, মহানবী (সা.) যেভাবে সমস্যা দূর করেছেন আমাদেরকে 
একইভাবে সমস্যা দূর করতে হবে । এ-প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রাহ.) বলেন, 
উম্মতে মুহাম্মদী যতদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংস্কার কর্মসূচি 
অনুসরণ না করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের কোন সমস্যার সমাধান হবে না । 
উম্মতে মুহাম্মদীর প্রথমভাগের সংশোধন একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের 
মাধ্যমে হয়েছিল । 

ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের চিত্র যদি আমরা দেখি তবে দেখতে পাব যে, 
তারা বর্তমানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সমস্যায় ডুবে ছিল। 
আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে যে, কিভাবে তারা সেই কঠিন সমস্যা 
থেকে মুক্তি পেল? মহানবী (সা.) দুনিয়ায় আসার পর তাদের অন্তরে 
আল্লাহর বগত্ব ও আখিরাতের ভয়ের কথা শোনাতে লাগলেন । আর 
একসময় তাদের দিলের ভেতরে আল্লাহর বড়ত্ব ও আখিরাতের ভয় স্থাপিত 
হলো এবং তাদের যত সমস্যা সব দূর হয়ে গেল । সকল মানুষ একই 
ছায়াতলে আসল তখন থাকলো না কোন রাষ্ট্রীয় সমস্যা, কোন সামাজিক 
সমস্যা, কোন অর্থনীতিক সমস্যা । 

আমরা যেহেতু আমাদের আমলের দ্বারা সমস্যা ডেকে এনেছি সেহেতু 
আল্লাহ তা"আলা সন্তুষ্টির মাধ্যমেই এই সমস্যা দূর করতে হবে । আল্লাহ 
তা'আলাকে অসন্তুষ্ট রেখে যতই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করি, কোন 
ফল হবে না । আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্তুষ্ট আছেন কিভাবে 
বুঝব? তিনটি জিনিস দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি সম্পর্কে জানা 
যায় । আল্লাহ তা*আলা বান্দার ওপর সন্তুষ্ট থাকলে ১. ন্যায়পরায়ণ মানুষকে 
দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দেন, ২. দেশের সম্পদ সৎলোকের হাতে অর্পণ 
করেন এবং ৩. সফল বোনার সময় পরিমাণ মতো বৃষ্টি দেন এবং ফসল 
কাটার সময় শুকনো রাখেন । কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট থাকেন 
তাহলে ১. অত্যচারী মানুষের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন, 
যাতে দেশের লোক অশান্তিতে থাকে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
“আমি যালিমদের কোন একদলকে অপর দলের ওপর শাসক নিয়োগ করে 
দেই তাদের কৃতকর্মের ফলে ॥ (আল-কুরআন, সুরা আল-আন'*আম: ১২৯] ২. 
কৃপণ লোকদের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেন, যাতে তারা নিজেরাও না 
ব্যবহার করতে পারে এবং মানুষকেও দান না করে । ৩. সফল কাটার 
মৌসুমে এত বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে ক্ষেতেই পাকা সফল নষ্ট হয়ে যায় । 
প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের ওপর খুসি 
আছেন, না অখুসিঃ? আমরা যদি বুঝি থাকি যে, আল্লাহ আমাদের ওপর 
নারাজ তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে আল্লাহকে খুসি করা । আল্লাহকে 
খুসি করতে পারলেই দুনিয়ার যত প্রকার ছোট-বড় সমস্যা আছে সব আল্লাহ 
তা*আলা দূর করে দেবেন । 


গাজী আশরাফুল আলম আশরাফ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ছড়া-কবিতা 


মুক্তিদাতা 
মারজুক হাফিজ 


পৃথিবী কীদে তিমির আবর্তে এক অনাগত যুক্তির প্রত্যাশায়, 
মরুর দিগন্তে কাবা! মুক্তির দিশারী কোথায়? 

কাদে আর্তপিড়িত মজলুম, অত্যাচারিত খড়গ কৃপাণ ছায়ায়, 
অসহায় বেদনা সিক্ত মানব আশান্বিত, একফোটা জীবনের মায়ায় । 
নবজাতকের মৃত্যুর প্রহর হায়েনার কবলে নিত্য হয় যে স্থির, 
কাদে অগ্নিদগ্ধ জাহিলিয়াত, আঘাতে -প্রঘাতে পৃথিবী অস্থির | 
যবে কারো প্রতি কারো ছিল না মায়া, ছিল শুধু হানাহানি, 
তখনই পাঠালেন প্রভু নিয়ে কালিমার সেই অমোঘ বাণী । 
তিনিই রাসুলে আরবী দিয়েছেন বিলিয়ে সারাটি জীবন, 

ধরায় গমনে দূর হয় গ্লানি, স্বস্থির আলো পায় এ ভূবন । 
রাহবার তিনি শ্রেষ্ট গ্রন্থের, মুক্তিদাতা সারা বিশ্বের, 

তিনি শ্রেষ্ট সুন্দর অবনীতে, পিছু ফেলে সব দৃশ্যের | 

হে প্রভু! তিনি সরদার, তিনি বন্ধু তুমি মহান বিধাতার, 
গরিব-দুঃখী, মজলুম আর্তপিড়িত সকল মানবতার | 

হে রাসুল! তোমার দোহাই সৃষ্ট, নভ-জমিন কোকিলের গান, 
তবুও বুঝেনি বেদীন কাফিরের দল, তোমায় করেছে অপমান । 
তুমি সকলের কাছে শ্রেষ্ঠ মানব, মনোহর হিরার জ্যোতি, 

হে অরষ্টা! লাখ দরুদ-সালাম সেই মহামানবের রুহের প্রতি । 
হে রাসুল! তুমি বিনে আজ ভাষাহীন হয়ে যায় কত শত কবি, 
তবুও ভেসে ওঠে হৃদয় মাঝে, বারবার তোমারই প্রতিচ্ছবি । 
হে রাসুল! তোমায় খুঁজি বনবিথিকার যুখিকার খোশবো ও ঘ্রাণে, 
আছ সদা তুমি হৃদয়ের মাঝে, মিশে আছ মনে-প্রাণে । 


আমরা যখন মুসলমান 
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্বেগ্ীল) 


যখন উঠে পুৰ আকাশে 
রক্তে রাঙা রবি, 
আঁধার টুটে যায় তখন 
আলোকিত হয় সবি । 
মুয়াজ্জিনের আযান শুনে 


আলী হোসাইন 


বদরের সেই আলোকিত প্রান্তর 
ঈমানদীপ্ত মানুষের স্বর 


নওশিশুকে কিশোর-কিশোরকে যুবক করেছে যে, 


ঈমানী চেতনার বলে 
সুষ্ঠু সুন্দর কৌশলে 


জয়ী বদরের এতিহাসিক কদরই সে । 


সৈন্য সাথী যোদ্ধা ছিল অল্প 
যুদ্ধ করার সাজ-সরাঙ্জাম স্বল্প 


ঈমানী শক্তি সাথে ইসলামী ঝাপণ্ডা হাতে, 


বুকে মুখে কালেমার স্বর 
কেঁপে উঠে মরুর প্রান্তর 


অবিশ্বাসীদের গর্ব খর্ব হয়ে লুটে পড়ে পাতে । 


অল্প সংখ্যক সৈন্য সাজে 
অবিশ্বাসীদের ভয়ের ডঙ্কা বাজে 


রণাঙ্গণে ঈমানী চেতনার ঝলক 


সাহসী আভায় জ্বলে উঠে যুদ্ধ জয়ের আশা | 


আলোতেই মুক্তি 
আতিকুল ইসলাম সোহেল 


নিচে পানি ওপরে আছে আসমান 


মাঝখানে আলো-অন্ধকারে হানাহানি । 


কেড ডাকে আলোর পথে, কেড অন্ধকারে 


আলোতেই মুক্তি, তবুও কেন শয়তানেরে মানি । 


জ্ঞান তো দিয়েছে আমাদের সব বুঝতে 


কোন পথ মুক্তির, কোন পথ শাস্তির । 


তবুও কি লোভে মুক্তির পথ ভুলে 


শয়তানকে বারবার করছি ভক্তি । 


আর কতদিন অন্ধকার কেড়ে নেবে অধিকার 


ফিরব না কি? আলোর পথ খুঁজে । 


মাটির দেহতো ভাই বাঁচাবে না আমায় 


রুহর খাদ্য কি না খেলে বুঝে । 


একদিন বিচারকের সামনে দীড়াতে হবে 


মানুষ নামের যত আছি জ্ঞান 


ভাঙে যখন ঘুম, 
ধরণী তলে পড়ে তখন 
নামায পড়ার ধুম । 
আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে 
যাত্রা করি শুরু, 
সাহস নিয়ে এগিয়ে যাই 
রয়না তো কেউ ভীরু । 
সাহায্য করে প্রভু 
দুঃখ-সুখেও প্রভুকে আমরা 
ভুলে যাই না কভু । 
সত্যের পথে থেকে মোরা 
করি জীবন যাপন, 
তাইতো খোদার প্রেমকে মনে 
করেছি স্থাপন । 


জানুয়ারি*১১ 


কেউ আমরা অব্যাহতি পাব না 


মাটির দেহে রুহকে করি যদি অপমান । 


৷ এক শিক্ষক ইংরেজি ক্লাসে ছোট হাতের অক্ষর সম্পর্কে লেকচার দেওয়ার পর একছাত্রকে জিজ্ঞেস। 


॥ করলেন, এই বাবু পড় শিখছিসতো? 

। ছাত্র: হ্যা, স্যার! 

| স্যার: দেখি ছোট হাতের একটি & লিখতো? 

| ছাত্র: এইতো স্যার লিখলাম । 

(স্যার: এটা মুছে আরেকটা বড় হাতের লিখতোঃ 


ছাত্র ছোট হাতের একটি ৪-কে একদম বড় অক্ষরে লিখে দেখালো । 


৷ স্যার: এই গাধা কি করছিস? 
ছাত্র: গাধা কেন? আপনি না বলছেন বড়হাতের লিখতে! 


| 
। সংগ্রহে: মুহাম্মদ জাকের হোসাইন হোবীব) 
| হর: আল-জাি়া আল-ইসলময় পি চট্টথাম 


গ্র।স্থখপর্যা।লো।চ।না 


জানুয়ারি'১১ 


গ্রন্থের নাম : আল্লামা শাহ জমীরুদ্দীন রেহ.) 
গ্রন্থকার : মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
প্রাপ্তিস্থান : আল মানার লাইব্রেরি 
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১০ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯২ 
মূল : ১৬০ টাকা মাত্র 


কুতবুল আকতাব শাহ সুফী আল্লামা শায়খ যমীরুদ্দীন (রহ.) বৃহত্তম চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের এক আলোকিত ব্যক্তিত্ব ও বন্দিত মহাপুরুষ । তিনি ছিলেন 
সাধারণের মাঝে অসাধারণত্তের এশ্বর্ষে মহীয়ান । জ্ঞান গভীরতা, তাকওয়া, 
আত্মশুদ্ধি, অধ্যাতআ সাধনা, মানবসেবা, অন্তদৃষ্টি তাঁর অন্যতম চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য । তার ইলম, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবন ধারায় 
এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । অনেকে আছেন যারা আল্লামা শায়খ যমীরুদ্দীন 
(রহ.)-কে দেখেননি কিন্তু তার শীষ্য বা তার শীষ্যকে দেখেছেন-তাদের 
খোদাভীতি, লিল্লাহিয়ত, রিয়াযত, উদারতা ও মানবিক গুণাবলীর অপার 
বিস্ময়ে মানুষ অভিভূত | শীষ্য যে স্তরের নিঃসন্দেহে শায়খের মাকাম তারও 
অনেক উপরে । বৃক্ষের পরিচয় ফলে । এ গ্রন্থের মাধ্যমে অসংখ্য ভক্ত- 
অনুরক্ত ও সাধারণ পাঠক শায়খের জীবনাদর্শ অনুসরণের সুযোগ লাভ 
করল । 

এ মনীষীর জীবন, কর্ম ও অবদান বিষয়ক বাংলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য কোন 
গ্রন্থ বাজারে ছিল না । মাওলানা ফয়েয আহমদ ইসলামাবাদী রহ. কর্তৃক উর্দূ 
ভাষায় রচিত “তাযকিরায়ে যমীর' ছিল একমাত্র অবলম্বন । ক্রমান্বয়ে এ 
মহান সাধকের কর্মপ্রয়াস বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছিল । আল 
হামদু লিল্লাহ কতিপয় তরুণ আলিম বিশেষত: আমার ম্নেহভাজন জনাব 
মাওলানা হাবিবুল্লাহ এ সাধক পুরুষের জীবন ও কীর্তি বিস্মৃতির হাত থেকে 
সুরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন । বিজ্ঞ লেখক “মাওলানা শাহ যমীরদ্দীন (রহ.) 
বাঙালী বুযুর্গদের অগ্রপ্রথিক” শীর্ষক গ্রন্থটি ১২টি অধ্যায় ও পাঁচটি পরিচ্ছেদে 
সুবিন্যস্ত করেছেন । প্রতিটি অধ্যায়ে তার আহরিত তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণার 
ছাপ সুস্পষ্ট । এ গ্রন্থটি গতানুগতিকতার বাইরে একটি বিশেষ আঙ্গিকে 
রচিত । গ্রন্থটির ভাষা মার্জিত, শব্দ প্রয়োগ যথার্থ ও উপস্থাপনা আকর্ষণীয় । 
ইতোমধ্যে বিভিন্ন জার্ণালে প্রকাশিত জনাব মাওলানা হাবিবুল্লাহর বেশ কিছু 
মৌলিক নিবন্ধ ও অনূদিত প্রবন্ধ পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে । 

মহাপুরুষের জীবন সমাজ-যুগ-কাল হতে বিচ্ছিন একক কোন ব্যক্তিত্ব মাত্র 
নয় বরং তা নানা ঘটনা প্রবাহের তরঙ্গে আন্দোলিত ও সঞ্চালিত । জীবনীগ্রন্থ 
সমাজ-সভ্যতা, ধর্মবিশ্বাস, মানব আচরণ ও সংস্কৃতির এতিহাসিক দলিল ও 
ইতিহাস বিনির্মাণের অন্যতম উপাদান | আল্লাহর রাহে সমাহিত চিত্ত যারা, 
তাদের জীবন কাহিনীতে আছে অমোঘ শক্তি ও স্পর্শমণির অত্যাশ্চর্য 
মাহাআ্য ৷ এর ছোয়ায় ক্ষুদ্র মহৎ হয়, সাধারণ চিত্ত মহৈশ্বর্ষে বিনম্র হয় এবং 
মানব হৃদয় অতলান্ত রহস্যের সন্ধান পায় । পরার্থে উৎসর্গিত মহত্প্রাণ ব্যক্তি 
বিশ্ব মানবের সম্পদ ৷ যাদের জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধ জাতিসত্তার ভিত্তিকে 
দৃঢ়তর করে শাহ সুফী আল্লামা শায়খ যমীরুদ্দীন (রহ.) তাদেরই একজন । 
আমার দৃঢ় প্রতীতি গ্রন্থটি পাঠকদের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করতে 
সক্ষম হবে । বর্তমানের এ হিংস্র দুঃসময়ে বিভীষিকার পথ উত্তরণে আলোচ্য 
গ্রন্থ পাঠকদের আলোর পথ দেখাবে এবং পঞ্কিল হৃদয়ের অন্ধকার 
অপসারণে সন্ধান দেবে অমৃতের | আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা 
করি এবং দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'আলা লেখককে আরো মৌলিক গ্রন্থ 
রচনা তাওফিক দান করেন । আমীন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


শিক্ষানীতিকে অবশ্যই জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য 
হতে হবে : এমাজউদ্দীন আহমদ 


এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতিকে অবশ্যই জাতীয়ভাবে 
গ্রহণযোগ্য হতে হবে । আর এ শিক্ষানীতিতে জাতীয় 
চিন্তা, চেতনা ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ষার 
প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি 
ক্ষমতাসীন দল বা একাংশ মানুষের নয় । তিনি বলেন, 
জাতীয় শিক্ষানীতি জাতীয় সংসদে পাস হতে হলে 
তার মধ্যে অবশ্যই জাতীয় চরিত্র থাকতে হবে । 
জাতীয় পর্যায়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত । 
ভ্রান্তনীতির কারণে এর আগের ৯টি শিক্ষানীতির 
কোনোটিই বাস্তবায়ন হয়নি ৷ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাজ্ষা না 
থাকলে কোনোদিনই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হবে না । 

বর্তমান সরকার গঠিত কমিটির প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে 
সমালোচনা করে তিনি বলেন, এতে বেশকিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, তবে 
নেতিবাচক দিকই বেশি । সারাবিশ্ব যখন ধর্মকেন্দিক এগিয়ে চলেছে তখন এ 
শিক্ষানীতিতে ধর্মবিমুখতা কার স্বার্থে? এটি জাতীয় সংসদে পাস করার 
আগে জাতীয় পর্যায়ে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়া উচিত । কিন্তু সরকার 
সেদিকে না গিয়ে গণবিরোধী শিক্ষানীতি জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে । মূলত 
প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে । তাই এ শিক্ষানীতি 
দেশের মানুষ মেনে নেবে না। তিনি শিক্ষানীতি বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে 
জাতির বিবেকতুল্য ওলামাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সরকারের প্রতি 
আহ্বান জানান | জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঙ্জে ধর্মহীন শিক্ষানীতি 
বাতিল, সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং ইফা ডিজির অপসারণ 
দাবিতে সম্মিলিত ওলামা-মাশীয়েখ পরিষদ আয়োজিত জাতীয় কনভেনশনে 
প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এমাজউদ্দীন 
আহমদ । 


ইসলামী ব্যা্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন 
সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্‌ অব বাংলাদেশ ১৬টি 
০ ব্যাংকের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের জন্য ৬ দিনব্যাপী 
ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্সের 
আয়োজন করে । আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক 
ট্রেনিং ত্যান্ড রিসার্চ একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এই 
প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান 
আজ (০৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার) সকালে অনুষ্ঠিত 
হয় । সেন্ট্রাল শরীয়াহ্‌ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্‌ 


শিক্ষা মন্ত্রণালয় 
গণপজাতস্ী বাংলাদেশ সরকার 


অব বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান-এর 
সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদ 
বিতরণ করেন আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা 
পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব বদিউর রহমান । অনুষ্ঠানে বিশেষ 
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের 
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এহছানুল আজিজ এবং আল-আরাফাহ্‌ 
ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ত্যান্ড রিসার্চ একাডেমীর প্রিন্সিপাল সিনিয়র ভাইস 
প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ মাহমুদুল হক । 

এ প্রশিক্ষণ কোর্সে সোনালী ব্যাংক লিঃ, পুবালী ব্যাংক লিঃ, ব্যাংক এশিয়া, 
ইউসিবিএল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, 
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক, শাহজালাল 
ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, 
সাউথইস্ট ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, এবি ব্যাংক এবং ফারইস্ট ইসলামী লাইফ 
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী থেকে সর্বমোট ৩৮ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ 
করেন । ইতিপূর্বে সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড অনুরূপ আরও ২০টি প্রশিক্ষণ 
কোর্সের আয়োজন করেছে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৬৪ জন সফলতার সাথে 
তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন । 


বিতরণীতে হাফেজ ছালামতুল্সাহ 
স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন 

রক্ষায় খতিবে আযম (রোহ.) আজীবন সংগাম করেছেন 
ম্ৃহান্মদ আরুল মঞ্জুর, কক্সবাজার থেকে লিংক রোড মাশরাফিয়া 
মাদরাসার প্রধান পরিচালক ও কক্সবাজারের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব 
মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ বলেন, খতিবে আযম আল্লামা ছিদ্দিক 
আহমদ রহ. উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আলিমেছ্বীন, প্রখ্যাত পালামেন্টারিয়ান, 
বিজ্ঞ যুফাসসিরে কুরআন, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে 
জাতির কল্যাণে বহুমুখী অবদান রেখে গেছেন। দেশের স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন রক্ষায় তিনি আজীবন সংখ্বাম- 
সাধনা করেছেন । যেখানে বাতিলের আবির্ভাব সেখানেই তিনি প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতেন । শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক অজনে নয়; জাতীয় এবং 
আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের মৌলিক 
অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে । খতিবে আযম 
রহ. এর মত গুণীজনদের আদর্শিক চেতনা ও চিন্তাধারায় কোমলমতি শিশু- 
কিশোরদের উজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে ঘুণে ধরা সমাজ পরিবর্তন ও 
নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পথ সুগম হতে পারে । তিনি গতকাল ৩ 
ডিসেম্বর জুমাবার চকরিয়া খতিবে আযম রহ. গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে 
“খতিবে আযম স্মৃতি বৃত্তি ০৯'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন । চিরিঙ্গা মডেল সরকারী প্রাথমিক 
বিদ্যালয় মাঠে বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলনা হাফেজ 
সোহাইব নোমানীর সভাপতিত্বে ও গবেষণনা পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ 
শামীম ছিদ্দিকীর সঞ্গালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, চকরিয়া 
প্রি-ক্যাডেট গ্রামার স্কুলের অধ্যক্ষ ও স্মৃতি বৃত্তির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এম 
মামুনুল হক । প্রধান আলোচক ছিলেন, সরকারী আইনজীবী এ্যাডভোকেট 
মোহাম্মদ ইউনুছ, বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রাজনীতিবিদ 
জালাল আহমদ সিকদার, চকরিয়া খতিবে আযম ফাউন্ডেশনের সভাপতি 
মাওলানা ফরিদুল হক, পেকুয়া শহীদ জিয়া বিএম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক 
কবি জামাল সাকিব, ছাত্রনেতা মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর, ফারইস্ট ইসলামী 
লাইফ ইন্সুরেন্সের এভিপি মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ, চিরিঙ্গা মডেল 
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তছলিম উদ্দিন, স্মৃতি বৃত্তির 
সদস্য সচিব আশরাফুল এহসান প্রমুখ । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


কাঠে খোদিত কুরআন 
পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাঠে খোদাই করা পবিত্র কুরআনের প্রদর্শন 
মু করা হলো সম্প্রতি ইরানের সংস্কৃতি ও 
ছটা ইসলামী গাইডেন্স মন্ত্রণালয়ের একটি 
| অনুষ্ঠানে | দৈ্ঘে ৪৫ সেন্টিমিটার আর প্রস্থে 
৩৫ সেন্টিমিটার কুরআনের এই সংখ্যাটির 
জি ওজন প্রায় ১২ কিলোগ্রাম । এটি ডিজাইন 
এবং প্রস্তুত করেছেন মহসেন ফুলাদি। মহসেন তার লিখনীর কাজে কাঠ 
ছাড়াও ব্যবহার করেছেন পাথর, রেশম এবং ধাতব পদার্থ । তিনি দিনে ১২ 
থেকে ১৭ ঘন্টা পরিশ্রম করে দু বছরে তৈরি করেছেন এই কুরআন | তার 
আগে বেশ কয়েক গেছে গবেষণার কাজে । পৃথিবীতে এ ধরনের কাজ এটাই 


প্রথম । 
এবার বিশ্বের সবচেয়ে উচু 


বাসভবন নির্মাণ করছে দুবাই 
বিশ্বের সবচেয়ে উচু বাসভবন প্রিন্সেস টাওয়ার নির্মাণ করছে দুবাই। 
পৃথিবীর সবচেয়ে উচু চোখ ধাঁধানো ভবন বৃর্জ 
খলিফার পাশাপাশি অক্টালিকার জগতে আরেক 
বিস্ময় হতে যাচ্ছে আবাসিক এ ভবনটি । ৪১৪ 
মিটার উচু এবং ১০৭ তলাবিশিষ্ট প্রিন্সেস টাওয়ার 
বাসভবনগুলোরও একটি হবে বলে আশা প্রকাশ 
করেছে এর নির্মাণ প্রতিষ্ঠান । এর আগে সবচেয়ে 
উচু বাসভবনের রেকর্ডটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার কিউ 


মসজিদ নির্মাণ করবে চীন, ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ 


২ কোটি লি নাগরিকের জন্য এবার দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ 

তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে চীন সরকার । চীনের 
। আ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর রিলিজিয়াস 
আযাফেয়ার্সের এক কর্মকর্তা জানান, চীনের 
নানা প্রদেশ থেকে বহু মুসলিম নাগরিক 
জীবিকার সন্ধানে উপকূলবর্তী শহরগুলেতে 
আসছে । সেসব শহরে মসজিদ, কবরস্থান, 
মুসলিম খাবার দাবার কিছুই পাওয়া যায় না। 
সেই অভাব পূরণ করতেই রাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্ত মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদি 
বানানোর জন্য সরকার ১০ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ করছে । চীনের ধর্ম 

ংক্রান্ত এক বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ১৯৭৮ থেকে ২০০৮ 
সালের মধ্যে ৩০ লাখ মুসলিম নাগরিক অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার দশ 
শতাংশ গ্রামীণ এলাকা ছেড়ে নানা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে । গ্ুয়ানডং, ঝে 
জিয়াং, ফুজিয়ানসহ বিভিন্ন উপকূলবর্তী প্রদেশগুলোতে মুসলিম নাগরিকদের 


ংখ্যা বেড়েছে। 
যৎ্সামান্য ধূমপানও 
মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক 


মাঝে মধ্যে এক-দুটান । তাতেই কিন্তু যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেল । এই দাৰি 
করছেন মার্কিন চিকিৎসক রেজিনা এম 
বেজ্জামিন ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, যৎসামান্য 
ধূমপানও মানবদেহের যারপরনাই ক্ষতি করে 
এবং তা হয় সঙ্গে সঙ্গে, মাক্প্রকভাবে ৷ যে 
বৈজ্ঞানিক রিপোর্টটি বেজ্জামিন পেশ করেছেন 
কী তাতে বলা হয়েছে, আপনি মাঝেমধ্যে ধূমপান 
করুন কিংবা ঘন ঘন, তাতে কিছু যায়-আসে 
না । তামাকপোড়া খানিকটা ধোঁয়াও যদি ফুসফুসে যায়, তা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি 
করে । ধূমপায়ীদের সামনে যাদের পরোক্ষভাবে ধোঁয়ার মুখে পড়তে হয়, 
সেই পরোক্ষ ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রেও অন্য রকম কিছু হয় না। কারণটা হল 
তামাকের মধ্যে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ । আগুনের সংস্পর্শে এসে 
সেগুলোতে বিক্রিয়া ঘটে এবং সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে তা ঢুকে পড়ে 
মানুষের শরীরে | ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডিএনএ'ও | পরিণতিতে ক্যানসারও হতে 
পারে (সমীক্ষায় জানা গেছে, ধূমপানজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে প্রতি বছর 
প্রায় ৪ লাখ ৪৩ হাজার মানুষ কেবল আমেরিকাতেই মারা যান । শুধু 


] 


ওয়ান লো সিডনির গোল্ডকাস্ট এলাকায় অবস্থিত কিউ ওয়ান 
টাওয়ারটি ৩২৩ মিটার উঁচু এবং ৭৮ তলাবিশিষ্ট ৷ দুবাইয়ে নির্মাণাধীন 
প্রিন্সেস টাওয়ারের কাজ ২০১১ সালের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ 
করা হয়েছে। 


গুজরাটেও তাজমহল! 
সাড়ে তিনশ বছরের প্রাটীন তাজমহলকে আরও একবার নির্মাণের লক্ষ্যে 
কাজ করছে গুজরাট রাজ্যের একদল শিল্পী । 
ওই রাজ্যের রাজধানী আহমেদাবাদ শহরের 
কাছে ঢোলকায় নির্মিত হচ্ছে ওই এঁতিহাসিক 
স্থাপত্যের প্রতিরপ | তাজমহল গড়ার 
অন্যতম উদ্যোক্তা ইশতিয়াক আলি বলেছেন, 
২০০৪ সালে আমরা একটা ককশিটের তাজমহল বানিয়েছিলাম | সেটা 
এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল গুজরাট সরকারের তরফ থেকে আমাদের পুরস্কৃত 
করা হয়েছে । তখন থেকেই সাধারণ মানুষের দাবি ছিল ওদের জন্য একটা 
তাজমহল বানানোর । যাতে সবাই দেখতে পারে | সেটা মাথায় রেখেই 
আমরা এটা আহমেদাবাদের ওই নকল তাজমহল আয়তনে ৫০০ বর্গফুট । 
উচ্চতায় ৫১ ফুট । নির্মাণ করতে ২০ টন লোহা ও ৩৪ হাজার বর্গফুট কাঠ 


ফুসফুস বা গলা নয়, তামাক ক্ষতি করে গোটা দেহের । আর তার জন্য দায়ী 
থাকে তামাকের ধোঁয়ায় থাকা সাত হাজারেরও বেশি রাসায়নিক যৌগ । 
সেগুলোর মধ্যে শতাধিক পদার্থ রীতিমতো বিষাক্ত | অন্তত ৭০টি যৌগ 
ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় । 


ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা উন্নততর : মাহাথির 

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থকে 
পাশ্চাত্যের ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেয় বলে বর্ণনা করেছেন । 
তিনি বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য পাশ্চাত্যের খণ 
দেয়ার পদ্ধতিকে দায়ী করেন। সিঙ্গাপুরে ইসলামি 
অর্থনীতি সম্পর্কিত এক সম্মেলনে মাহাথির বলেন, 
২০০৮ সালে বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পেছনে 
1 পাশ্চাত্যের অতিরিক্ত খণ প্রদানের নীতি দায়ী। 
পক্ষান্তরে ইসলামি ব্যাংকপগ্তলো সুরক্ষিত থাকে এ জন্য, 
শরিয়া আইন অনুযায়ী প্রকৃত সম্পদের সমর্থন থাকতে 

| হয় প্রত্যেকটি খণচুক্তির পক্ষে । সুতরাং আপনারা যদি 
তুলনা করেন, তাহলে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার চেয়ে অনেক দিক দিয়েই 
ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থাকে উন্নত দেখতে পাবেন । তিনি আরো বলেন, প্রচলিত 
ব্যাংকব্যবস্থায় দুর্নীতির অনেক সুযোগ থাকে । ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় 
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লেগেছে । তবে এটি তৈরি করতে কত ব্যয় হচ্ছে তা বলতে চাননি 


টা না বর্তমান সঙ্কটে ইসলামি ব্যাংকগুলো পড়েনি । 


উদ্যোক্তারা । উন্লেখ্য, এর আগেও তৈরি হয়েছে তাজমহলের প্রতিরূপ । এর 
মধ্যে সম্ট আরঙ্গজজেবের তৈরি ওঁরঙ্গাবাদ শহরে বিবি কা মাকবারা, 
উইসকনসিনের ব্রিপোলির শ্রাইন টেম্পল বিশেষ উন্লেখ্যযোগ্য । 


জানুয়ারি*১১ 


ইসলামি ব্যাংকগুলো শরিয়া বা ইসলামি আইন অনুযায়ী ও আধুনিক ব্যাংকিং 
পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয় । তামাক, মাদক ও জুয়াজাতীয় কারবারে 
ইসলামি ব্যাংকের তহবিল বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । তা ছাড়া শরিয়াহভিত্তিক 


| আত্তার্তহীদ ৩৫ 


অর্থব্যবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ । কারবারে পুঁজির মালিক ও খণগ্রহীতার মাঝে ঝুঁকি 
ভাগাভাগি হয় । মাহাথির বলেন, প্রচলিত ব্যাংকগুলো তাদের অর্থের ৩০ গুণ 
খণ দেয়, কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলো তা দেয় না। কেননা তাদের ঝুঁকির 
ভাগী হতে হয় । 


অক্সিজেন আছে শনির চাদে 


শনিগ্রহের অসংখ্য চাদের মাঝে আয়তনের দিকে দ্বিতীয় বড় চাদটির 
আবহাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার বেশ 
মিল পাওয়া গেছে। রিহি নামে এ চাদটির 
বাতাসে পাওয়া গেছে অক্সিজেন ও কার্বন 
ডাই অক্সাইডের মিশ্রণ | নাসার বিজ্ঞানীদের 
দেয়া তথ্য থেকে এমনটি জানা গেছে । তবে 
বিজ্ঞানীরা জানান, শনির চাদের অক্সিজেনের 
ঘনত্ব পৃথিবীর অক্সিজেনের ঘনত্বের প্রায় পাচ ট্রিলিয়ন গুণ হালকা । 
এখানকার আবহাওয়া মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়ার মতোই শীতল বরফ । নাসার 
হাবলের টেলিস্কোপ এর তোলা ছবি থেকে বুঝা যায় শনির চাদের পুরো 
ভূপৃষ্ঠই মোড়ানো বরফ দিয়ে । এর আগেও ২০০৫ ও ২০০৭-এ এ ব্যাপারে 
খানিকটা সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ বারে সমস্ত প্রমাণ 
নিয়েই তারা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন । 


আটশ কোটি ডলার ইসলামিক বন্ড বিক্রি 


এশিয়ায় ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা । বিভিন্ন ব্যাংক 


চীনের আকাশে রহস্যময় অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু 
05458875855 দেখা মিলেছে । চীনের বুতি 
এয়ারপোর্ট থেকে ২ মাইল দূরে আকাশে দেখতে 
পাওয়া এ উড়ন্ত বস্তর কারণে ফ্লাইট বাতিল করতে 
হয়েছে কর্তৃপক্ষকে ৷ ইউএফও-র পুরো অর্থ হলো 
আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট বা অজ্ঞাত 
উড়ন্ত বস্তু । রহস্যময় এই ফ্লাইং অবজেক্টকে 
ভিন্থীহের যান হিসেবে ধারণা করা হয়, যদিও 
এখনও পর্যন্ত এর কোনো সত্যতা মেলেনি ৷ এ 
বছরের সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখেও এরকম একটি 
এই ইউএফও শনাক্ত করার কথা জানিয়েছিল চীনা সংবাদপত্র পিপলস 
ডেইলি । ইনার মমেঙ্গালিয়ার বোতাও এয়ারপো্ের ২০ মাইল দূরেই ছিল 
সেই ইউএফওটির অবস্থান । আর সে সময় সংঘর্ষ এড়াতে ফ্লাইট বাতিল 
করেছিল কর্তৃপক্ষ | কিন্তু মাস পেরোতেই আবারও হাজির হলো রহস্যময় 
ইউএফও । রহস্যময় এই ইউএফওটির আকৃতি ফ্ল্যাট এবং টিউবলার | 
এয়ারপোট্রে চারিদিকে ঘুরেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে এই রহস্যময় 
যানটি । জানা গেছে, রহস্যময় এ যানটির ভিডিও ধারণ করেছে এয়ারপোর্ট 
কর্তৃপক্ষ । কিন্তু ভিডিওতে কেবল মিট মিট করে জ্বলতে থাকা আলো ছাড়া 
আর কিছুই শনাক্ত করা যায়নি । চীনে ইউএফও দেখার বিষয়টি অনেকটাই 
নিয়মিত হয়ে গেছে । গত তিন মাসের মধ্যে নয়বার ইউএফও হাজির হয়েছে 


একের পর এক তাদের গ্রাহকদের জন্য 


চীনের বিভিন্ন প্রদেশে । আর এসব স্থানে দেখতে পাওয়া এসব 


- ইসলামিক ব্যাকিং সেবা চালু করছে। 
4 মালয়েশিয়ায় গত মে মাস পর্যন্ত পূর্ববর্তী ১২ 
মাসে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে গাড়ি 
বিনিয়োগ প্রদান ২০ শতাংশ বেড়েছে। 
ইন্দোনেশিয়ায় গত ৫ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং 
শাখা বেড়েছে তিনগুণ । ইসলামী ব্যাংকিংয়ের 
এই ব্যাপক প্রসার শুধু এশিয়ায় সীমাবদ্ধ 
থাকেনি । চলতি বছর বিশ্বে ইসলামী 
ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ চাহিদা এক লক্ষ কোটি ডলার (এক ট্রিলিয়ন ডলার) 
ছাড়িয়ে যাবে । বর্তমানে উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব দেশগ্তলোতে ইসলামী 
ব্যার্কিং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিসার করে আছে । তবে এশিয়াও 
খুব দ্রত এগিয়ে আসছে । তথ্য মতে, এ বছর বিশ্বে আটশ কোটি ডলার 
ইসলামিক বন্ড বিক্রি হয়েছে এবং এর মধ্যে ৬৮ ভাগ হলো এশিয়ায় 
এশিয়ায় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে মালয়েশিয়া 
৷ ইসলামিক বন্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে তারা এখন বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে 
মালয়েশিয়ায় বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে তার ২০ ভাগ 
ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণে । উপসাগরীয় অঞ্চলে এ অংশ ৩৫ ভাগ । 


ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 


জঙ্গিবিমান ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি 

ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জঙ্গিবিমান এফ-৩৫ ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর 

| হয়েছে । এই চুক্তির আওতায় ২৭৫ কোটি 
১3] সক্ষম লকহিড করপোরেশনের ২০টি 
জঙ্গিবিমান কিনবে ইসরাইল । এফ-৩৫ 
জঙ্গিবিমান অত্যাধুনিকক জঙ্গিবিমান হিসেবে 
সমাদৃত । ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ইসরাইলে বিমানগুলো সরবরাহ 
করা হবে | বিমানের কো-উদ্তাবনী ৯ জাতি গুপের বাইরে প্রথম ক্রেতা এই 
ইহুদি রাষ্ট্রটি | প্রাতিটি জঙ্গিবিমানের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ৯৬ মিলিয়ন 
ডলার | এ ছাড়াও চুক্তিতে খুচরা যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণসহ মোট ব্যয় হবে 
২৭৫ বিলিয়ন ডলার । প্রথম চালানে ১৯টি এফ-৩৫ জঙ্গিবিমান থাকবে বলে 
আশা করা হচ্ছে । চুক্তির খুঁটিনাটি সব বিষয় বিবেচনায় নিলে মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ বেড়ে এক হাজার ৭শ' কোটি ডলারে দাঁড়াতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রে 
নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইকেল ওরেন বলেন, এতে ইসরাইলের নিজেকে 
রক্ষার সামর্থ জোরদার হবে । এফ-৩৫ জঙ্গিবিমানের চালান ২০১৬ সাল 
নাগাদ পৌঁছিতে শুরু করবে । 


জানুয়ারি*১১ 


ইউএফওগুলো ছিল জেট প্রেন বা ঘুড়ির মতো | এর দেখা মিলেছে। 


বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম নদীটি সাগরের নিচে! 

১১৯০১১০৯৭১৭ 
নদীটি আবিষ্কার করে বলেছেন, সাগরের নিচে 
যে নদীটির সন্ধান মিলেছে তা ব্রিটেনের 
টেমস নদীর চেয়েও ৩৫০ গুণ বড়! তাদের 
মতে, প্রকৃতির অপার বিস্ময় হচ্ছে সাগরতল 
দিয়ে প্রবাহিত হওয়া এ নদীটি । ভূ-পৃষ্ঠের 
২২৭ উপর দিয়ে যেসব ছোট-বড় নদী বয়ে চলেছে 
তার সব বৈশিষ্্যই বিদ্যমান এ বিস্ময়কর নদীটিতে | এটি থেকে শাখা নদীও 
বের হয়েছে । তাছাড়া এই নদীর পাড়ের গঠনও ভূমির উপরের নদীগুলোর 
মতো । এতে আছে ঘুর্ণিস্বোত। এমনকি জলপ্রপাতের সন্ধানও মিলেছে । 
নদীটি গড়ে ১১৫ ফুট গভীর | এর পানি প্রচণ্ড রকম লবণাক্ত | বিজ্ঞানীরা 
বলেছেন, সাগরের নিচের প্রাণীদের নিয়ে গবেষণায় দারুণ ভূমিকা রাখবে এ 
আবিষ্কার | কৃষ্ণ সাগরের পানির সাথে এই নদীর পানিরও অনেক তফাৎ । 
সাগরের পানির চেয়ে নদীটির পানির ঘনত্ব অনেক বেশি । পানির ধর্ম 
অনুযায়ী প্রবাহের স্বাভাবিক সব নিয়মই এখানে পালিত হচ্ছে । ব্রিটেনের 
ইউনিভার্সিটি স্কুল অব আর্থ আ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর বিজ্ঞানী ড. ড্যান 
পারসনের নেতৃত্বে এ নদীটি আবিষ্কৃত হয় । 


মায়ের চুমুতে রোধ হয় কান ও গলার ইনফেকশন 
জন্মানোর পরই মায়ের কাছ থেকে সব সন্তান প্রথম পায় উষ্ত আদর । 
ঘর মায়ের চুমু সদ্যজাত সন্তানের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ 
করে । গলা ও কানের ইনফেকশন রোধ হয় মায়ের 
প্রথম চুমুতে | এ প্রথম নিউজিল্যান্ডের এক গবেষণা 
থেকে এমনটি জানা গেছে । ইউনিভার্সিটি অফ ওটাগোর 
গবেষকরা জানিয়েছেন, মায়ের চুমু থেকে সন্তানের 
গায়ে কে-১২ নামে একটি ব্যাকটেরিয়া চলে যায় | তারা 
জানায়, সন্তান জন্মানোর এক মাস আগ থেকে মায়ের 
মুখে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে থাকে যা কান 
ও গলার ইনফেকশন এর প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্র: ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


এ 


বহু কীর্তি দেখা মেলে । এখানের পিরামিড 


চত্বরে লাইট ত্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে প্রাচীন 
ইজিপ্ট খুঁজে পাওয়া যায়। এই আশ্চর্য 
অনুষ্ঠানটি শুরু হয় স্ফিংসের কাহিনী দিয়ে । 
সেই স্ফিংস পাঁচ হাজার বছর ধরে “সিটি অব 
দ্য ডেড” বা মৃতদের শহরের অভিভাবক 
ছিল । লাইট ত্যান্ড শো থেকে জানা যায় 
পিরামিড নির্মাণের কাহিনী আর প্রাচীন 
ইজিপ্টের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি । 

এখানে  ভূমধ্যসাগরের মরকতমনি 
আলেকজান্ডার তার রাজধানী গড়ে 
তুলেছিলেন । আকেজান্দ্রিয়ায় রয়েছে সর্ববৃহৎ 
ভূগর্ভস্থ রোমান সমাধিস্থল | তিনটি ধাপে ৩০ 
খ্রিস্টাব্দের শুরুতে এটি নির্মিত হয়েছিল । 
উল্লেখযোগ্য চিহ্ন হলো “পম্পেইস পিলার" । 


া॥ ও ভয় 
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বিক্ক্রিত আলওযান পণ ফেরত নেসা হয় । 


-৯১৮১৮-৫৭৯৯৯১০১ 


মুঠোফোন ও 
জানুয়ারি*১১ 


এটি ২৫ মিটার উঁচু গ্ানাইটে জানা 


শ্ফিংস মুতি। মন্দির পাহারা দেয়ার জন্য 


যায়, ২৯৭ খিস্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ানের 
সম্মানে এটি গড়ে তোলা হয়- যা কিনা 
আলেকজান্দ্রয়ায় গ্রিক আধিপত্যের স্মৃতি 
বহন করছে। 

কোম আল-দিক্কাহ অঞ্চলে দর্শনীয় আছে- 
মোস্তাজা প্যালেস্ত, রোমান ত্যাক্ষিথিয়েটার, 
হারাম লেক, সালাম লেক । মোস্তাজা 
প্যালেসটি ছিল সম্রাটের গ্রীম্মবাস | এরামান 
আ্যাক্িথিয়েটার তুলনাহীন স্থাপত্য । সালাম 


এদের নির্মাণ করা হয়েছিল । ওখানেই রয়েছে 
ইজিস্টেরসবচেয়ে সুন্দর স্থাপত্যের অন্যতম 
লাক্সর মন্দির । 

মিশরের আসওয়ানের কাছে ৯৬০ খিস্টাব্দে 
নির্মিত ১১, ৮১১ ফুট লম্বা, ৩,২১৫ ফুট 
চওড়া ও ৩৬৪ ফুট উচু হাই ড্যাম শুধু 
প্রাটীনকালের নয় আধুনিক কালেরও বিস্ময় । 
ফিলে দ্বীপে দেবী আইসিস মন্দির, এছাড়া 
রয়েছে রাণী হাতশেবুটের সিংহাসন লাভের 


লেক । মোত্তাজা প্যালেসটি ছিল সম্রাটের 


ষোট়ুশ বর্ষপূর্তির স্মরণে নির্মিত অসমাপ্ত 


গ্রীক্মবাস । এরামান ত্যাস্ফিথিয়েটার তুলনাহীন 


স্মৃতিত্তস্ত । ইজিস্টে প্রাপ্ত যে কোনো প্রাচীন 


স্থাপত্য । কামরাটি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি মার্বেলের স্ত 
রে এটি নির্মিত। কায়রোতে গিয়ে ইজিস্ট 


স্মৃতিস্তস্তের তুলনায় এটি তিনগুণ বড়। 
মিশরের অভ্যন্তর থেকে এঁকে-বেকে বয়ে 
যাওয়া নীল নদ গিয়ে মিশেছে নাদের হ্রদে । 


মিশরের পূর্বে লোহিত সাগর ৷ আর উত্তরে 


খালিলি বাজার । গিজার পিরামিড চত্বরেই 
রয়েছে দু'টি সৌধ । এছাড়া নীল নদের 
ধারেও রয়েছে পিরামিডথ যা কিনা 
এতিহাসিক নিদর্শন | মিউজিয়ামও আছে। 
সেখানে আছে প্রাচীন ইজিস্টের সর্ববৃহৎ 
সংগ্রহশালা । এখানে উল্লেখযোগ্য তুতেন 
খামেনের সংগ্রহ, যার মধ্যে আছে অপূর্ব 
সোনার মৃত্যু মুখোশ, পাথরের শবাধার এবং 
দ্য রয়্যাল মমি রুম | নীল নদ দেখায় আছে 
আনন্দ | কায়রোতে আরো দেখার আছেখ 
ভ্যালি অব কিংস, মেমননের বিশাল মূর্তি, 
আমোন রা-র মন্দির । এখানে মন্দিরের 
প্রবেশপথে আছে মেঘ মস্তকধারী ৪০টি 


ভূমধ্য সাগর । 

বর্তমান যুগের মিসরের রাজধানী কায়রো 
নগরীর সীমানার নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনটি 
পিরামিড গির্জা নেক্রো পোলিসের মধ্যে 
গির্জার পিরামিডটি বৃহত্তম ৷ এটি তৎকালীন 
মিসরের ফারাও ফুফুর সমাধি হিসাবে নির্মিত 
হয় । এটি নির্মাণে সময় লেগেছিল ২০ বছর | 
প্রাচীন যুগের নির্মিত পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের 
একটি গির্জার পিরামিড | যা কিনা এখন 


০১৮১৫-৬৩৭২১৫ 


মান্রাসা রোড, পটিয়া, চ্উথাম। 


এন এম. মু সপ, গিফ্ট 
সুর খাঁন ০১৮১৭-২০৭৪২১ 


আন্দুল মোতা নত ৮ কলেজ? 
চকবাজার, 


দাক্রহলইজভ্তেসাল 
৫৫৩, আরাকান হাউজিং সোসাইটি 


বাদুরতলা, চট্টগরাম। 


ইডনুছিয়া 
প র্‌ 
০১৮১৭-৭৩৭া 
এরাবিয়ান টাইলস | | ১৬০ আল 
১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 
এ মুর আহমদ রোড, চট্টগ্রাম। ৬১৫৭৪৭ 
০£ কব পরিচালক 


দারুলফন্ুুন 
রহমান ম্যানসন নৌচতলা), আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম । 


৭৯২/এ, িহসীবাপি রোড, চউগ্াম স্য 
৮০৯ 

মাদানী স্টোর 

শরিচালক- আাবাযোছেন 

০১৮১৫-৫১৩ 

লাভলে সিইন বানঅললিল, উ চউথাম। 1832 


নুর হোসেন সন্স 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ ্রেকাশ- বুড়ির বাপের দোকান) 
নিয়া, চট্টগ্রাম। ২, দামপাড়া ব্যাটারী গলি, চট্টখাম । 
৬১৯৩২০ 


[লক- কারী মুবিন ০ গলির সিটি 

০১৮১৯-, 9 টা পরিচালক- 

চি জামে মসজিদ শপিং রী 
আন্দরকিল্লা 


ওয়ারেসুজ্জামান চৌং 
প্রেস, আম সকল টা রোড, চট্টঘাম। 
ইনি 


১. এতিহাসিক কারবারা নামক স্থানটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত? 


২. রামাযান মাসের সিয়ামের পর সর্বোৎকৃষ্ট সিয়াম বলা হয়েছে কোন মাসের 
রোযাকে? .. 


শু ছেতরভছের 
বপ9 8*এ 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় জানুয়ারি'১১ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১০ সংখ্যা থেকে 
খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 


করুন। 
১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£৯৯০-১০০ 
:৯৬০-৭০ ] 
£:ট৪০-৫০ 
২.প্র উযোগিতায় অং রা নিতে এ- পাতার চিহিতি পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 


শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


৩. সুরা আন- নিসা আয়াত: ২৩) অনুসারে কয় ধরনের মহিলাকে বিয়ে করা 
হারাম? .. 

৪. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের কত তারিখে ভারত বাং হলাদেশকে স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দান করে? ... ... .... 

৫. রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকে কেন্ত্র করে যে 
প্রতিযোগিতার জন্ম হয়েছিল তা ইতিহাসে .. 

. গেম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ।' | 
৬. পাবলিক প্রেসে ধুমপান করলে ২ কত তাক জরিমানার বিধান রয়েছে? 


৭. হার্ট সুস্থ রাখার জন্য কোনটি ভলেঃ লট ব্যবহার, না সিডি বেয়ে 


তারহল জীনতনু 
শী 1 ২2] ] 
৬777777  ছাগেনাা 
মন্তব্য: [|] _] অর্জন করার চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। 


অনেক তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে এটি অর্জিত হয় | তাই এর সংরক্ষণে 
দেশের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব । 


সেপ্টেম্বর”১০ সংখ্যার সমাধান: . 
কথায় কথায় উত্তর: ১. কলম, ২. পাঁচশত বার, ৩. হাবিলের কুরবানী, 
৪. দুই, তিন, দশ, ৫. ড. আফিয়া সিদ্দিকী, ৬. কাশির অঞ্চলের, ৭. 


ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র 4০ না। 


বিভাগীয় * পরিগলক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 
১. মুহাম্মদ আবদুশ শুকুর 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্গ্রাম-৪৩৯০ 


২. মুসাম্মত তাহমিনা আক্তার 
ছাত্রী: পটিয়া সরকারি কলেজ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৯০ 


৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইমরান চৌধুরী 
হিলছিয়া, ৪৯, শোভনদ্তী, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, জাম ৫ থেকে: আইয়ুব, আরিফুল 
করীম, তকী উদ্দীন, আবদুর রহমান, মাহবুব, নাঈম, মুবিন, ইবরাহীম, 
হিব্বান, মাহফুজুর রহমান, মুহাম্মদ, মিসবাহ, ইমরান, হারিস, রজব আলী, 
ওবাইদুল্লাহ, অলি উল্লাহ, নুমান, আহমদ, নুরুল্লাহ, ইউসুফ, আরিফ, 
আয়াতুল্লাহ, শহীদুল্লাহ, ওসমান, ওবাইদুর রহমান, সুলাইমান, ইরফান, 
রহমত, হাবিবুল্লাহ, মুহাম্মদ আলী, জিয়াউল হক, ইসরাফিল, সিফাতুল্লাহ, 
জাবেদ হোসাইন, জয়নাল, মুনাওয়ার, জালাল, হোসাইন , রাশেদ, 
রবিউল আলম, সুহাইলুল হক, সৈয়দ আলম, রেজাউল করিম; 

ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে: হুমায়ুন কবীর, মাশুকা কাওসার, সুহানা 
আশেক, সুহাইল, জাকিয়া সুলতানা, লতিফা সুলতানা, আশেক, ইলিয়াস; 
লামা, বান্দরবন থেকে: আয়েশা, ইসমত আরা, ইবর জান্নাতুল 
ফেরদাউস, রমিস উদ্দীন; আমিনুল ইসলাম, বাসাইল, টাঙ্গাইল; আবুল 
কালাম, মুবিন, রাউজান, উট্গ্রাম;ঃ জান্নাতুল মাওয়া, বাশখালী, টট্টগ্রাম; 
রবিউল আলম, ফারুক আহমদ, আয়শ সিদ্দিকা, চকরিয়া, কক্সবাজার; 
তকী, পাঁচলাইশ, উট্টগ্রামঃ মসরুরা সুলতানা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার; 
মনোয়ার হুসাইন, ছাগলনাইয়া, ফেনী; মুহাম্মদ মানিক, মুহাম্মদ কায়েদ, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম; জাবেদ হুসাইন, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
ধহ- ইসলাহী খুতুবাত' 
১৫ খখে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রী্বই পাঠকদের সামনে আসছে। 


নাসিক দুরতাদ ও ইসলামধিরোহী জপশক্তির বিরুদ্ধে ুনামিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর ধাপ জগ 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 


(২ 
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[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 


ইসলামী টাওয়ার (আভার গ্রাউন্ড) 
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা । 


[্র মোবাইল : ০১৯১৮-১৮৮০৮৫, ০১৭১২-৫০৭৮৭৭ 


মোঃ জামাল টার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


০৯189111111 08209108 


₹ স্মুটিৎ বরের, স্যুট গিচ, 

পাঞ্জাবী, কাবুলী, জুববা ও 

05 জে.এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 

ও এহ্রামের কাপড়ের ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, টট্টথ্বাম ।ফোন ? ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


বোয়তুনুর জামে » 


ফোন : ০১৬১৪-৭৬৭৬৭৬, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬১১-৭৭১১৬৬ 
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